বিদ্যালয়-পাঠ্য গ্রস্থাবলী। 





প্রবন্ধমাল | 





শ্রীরজনীকাস্ত গুপ্ত প্রণীত। 





পালাল, 


সপ্তুশ পংক্ষরণ। 
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বিজ্ঞাপন । 

প্রবন্ধমীলা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। ইহা, বালক বাঁলিকাঁ- 
দিগের শিক্ষার উপযোগী করিতে যথাশক্তি যত্র করা হই- 
য়াছে। ইহার ভাষা সহজ কর! গিয়াছে, এবং আবশ্তকবোধে 
মানাবিধ বিষয় ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। 

বিদেশীয় লোকের জীবনচরিত পাঠ অপেক্ষা, স্বদেশীয় মহৎ ব্যক্তির 

জীবনবৃত্ত পাঠে বাঁলকদ্দিগের অনেক উপকার হইয়। থাকে। বাল্য- 
কাঁল হইতেই বৈদেশিক লোকের বিবরণ পাঠ করিলে স্বদেশের 
প্রতি মমত! বা আস্থা কিছুই থাঁকে না । সুতরাং শিক্ষা উদাসীন 
হয়, মানসিক ভাব বৈদেশিক হয়,এবং শ্বজাতি-ক্সেহ বিলুপ্ত হই! 
থাকে । বর্তমান গ্রন্থে ভারতবর্ষে কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বিব- 
রণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে । উহা পাঠ করিলে নীতি জ্ঞানের সহিত 
বাঁলকদিগের স্বদেশানুরাগ ও স্বজাঁতি গ্ররতা জন্মিতে পারে । 

অবিচ্ছেদে এক বিষয়ের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে পাঠক ও 
শিক্ষক, উভয়েরই বিরক্তি জন্বিয়া থাকে । এজন্য উপস্থিত 
পুত্তকে ইতিহাস, জীবন-বৃত্ত, বিজ্ঞান, স্থানীয় বিবরণ প্রভৃতি 
প্রয়োজনীয় ও চিত্তামৌদকর নানা বিষন্ন সনিবেশিত হইরাছে। 

কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, প্রবন্ধমাঁলাঁর 
“শিষ্টাচার” ও “শাস্ত্রীলৌচনী” শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয় বেকনের সন্দর্ত 
হইতে এবং “ভারত-মহিলার দয়! ও প্রভৃতক্তি” শীর্ষক প্রবন্ধ 
শ্রীযুক্ত নাইটন্‌ সাহেবের লিখিত “হিন্দুললনা” নাঁমক সন্র্ভ 
হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে। এতদ্যতীত ইহার এ্রতিহাসিক 
ও বৈজ্ঞানিক বিবরণ প্রভৃতি, টড, মাঁলকম্‌, কানিংহাস্‌, 
ষ্যাকৃগ্রেগর, প্রক্টরপ্রভৃতির গ্রন্থ এবং তত্ববো ধনী, রহস্তসন্দর্ভ 
গ্রভৃতি সামরিক পত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে । 

শ্রীরজনীকান্ত গুপ্ত । 


সুচী । 


বিষয় । 
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শিক্ষা ও উন্নতি । 

মনুষ্য এই বিশাল নংপারে ক্ষুদ্রতর জীব। দয়া- 
ময় জগদীশ্বর এই ক্ষুদ্রতর জীবকে বুদ্ধিরতভি ও ধন্- 
প্রর্ভি দিয়া, ভূমগুলের অন্ান্ত প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
করিয়াছেন । মানব জ্ঞান ও ধম্মে ভূষিত হইলে, 
যেমন পরম পবিত্র শ্ুখভোগথে নমর্থ হয়, তেমন 
আর কিছুতেই নহে। জ্ঞানী ও ধান্মিক মনুষা নর- 
লোকের অদ্বিতীর ভূষণ । তাহার মুখমগ্ডলে নিরবচ্ছিন্ন 
ববগীর় সৌন্দধ্য বিরাজ করে, হৃদয় সাধুতার পরি পুর্ণ 
থাকে, এবং মন ইতর-প্রাণি-ভোগ্য অকিঞ্চিৎকর 
বিষয় পরিত্যাগ করিয়। বিশুদ্ধ সুখ-প্রদ উত্ক৪ বিষয়ের 
জন্ঞ লালায়িত হইয়া উঠে । তরঙ্গিণী যেমন আপনার 
বারিরাশি চারিদিকে বিস্তার করিয়া, ভুভাগ ফলপুষ্পে 
শোভিত করে, বিস্ভালোকবম্পন্ন ও ধম্মপরায়ণ মানবও 
তেমন আপনার জ্ঞান ও ধনম্মবলে সাধারণের হৃদয় 
বিবিধ গুণগ্রামে ভুবিত করিয়। থাকেন 1 বিদ্যালম্প- 
স্লেরা গর্ধদা উন্নত থাকিয়া, উচ্চতর বিষয়ের দিকে 


চি প্রবন্ধমাল। 


ধাবিত হন । বিস্যাহীনের হদর অজ্ঞানের ঘোর 
অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, বিদ্বানের অস্তঃকরণ জ্ঞানের 
আলোকে সর্ধদাী উজ্জ্বল থাকিয়া, অনির্কচনীয় 
প্রীতির উৎপত্তি করে। লোকে বিগ্ভার প্রসাদে 
অতি সামান্য অবস্থা হইতে সংগারে উন্নত অবস্থা 
পন্ন ও ' দৌভাগ্যশালী হইয়াছেন । সুবিদ্বান ও 
সুশিক্ষিত হইতে হইলে, স্বাবলম্বন থাকা আবশ্তক । 
ধাঙ্গার স্বাবলম্বন নাই, মে কোন বিষয়েই উন্নতি লাভ 
করিতে পারেনা । আত্মনির্ভরের ভাব মনুষ্যকে 
সর্বদা কই-নহিষ্ণ ও পরিশ্রমশীল করে। কষ্টনহন ও 
পরিশ্রমবলে লোকে ছুঃনাধ্য কার্ধ্য সম্পশন করিয়া, 
উশ্নতিলাভে মমর্থ হয় । অধিকন্ত আত্ববলন্বন থাকিলে 
আত্মাদর জন্মে। আপনার প্রতি আদর ও আস্থ। 
না থাকিলে, মনুষ্য ম্বক্তব্যপাধবে বর্ধদা উদ্ানীন 
হয়। পরমুখপ্রেক্ষী মানবগণের কষ্টের ইয়ত্তা থাকে 
না । তাহাদের শিক্ষা প্রগাঢ় হয় না, কর্তব্যবুদ্ধি 
বলবতী থাকে না, এবং মনোরত্ি েজন্বিনী হয় 
না। তাহার রকল বিষয়েই পরের মুখের দিকে 
চাহিয়া, মানব নাম কলঙ্কিত করে । 

ধাহারা নংনারে উন্নত অবস্থার অধিকারী হইয়া 
_ ছেন, তাহারা নকলেই বিদ্যা, ধশ্ন ও স্বাবলশ্বনন শিক্ষা. 
_ করিয়াহিলেন। পুরার্তপাঠে অবগত হওয়া যায়, 


শিক্ষা ও উন্নতি । ৩ 


দরিদ্রের গুহ হইতেই অধিকাংশ মনম্বী ব্যক্তি গ্রাছু- 
ভূতি হইরাছেন। ইহার? পকলেই শ্বাবলম্বন-বলে 
জুশিক্ষা পাইয়া! জগবিখ্যাত হইয়া রহিয়াছেন । আত্মা 
বলম্বন, বিদ্যা ও ধন্দদশিক্ষা না হইলে উন্নতি হয় না। 
বখন গ্রাবল-পরাক্রাস্ত সম্রাট আওরঙ্গজেব দিঞ্দীর 
নিংহাদনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন আমাদের দেশে 
একজন দুঃখা বৈদিক ব্রাহ্মণের গৃহে একটি বালক জন্ম- 
গ্রহণ করে। ভূমিষ্ঠ বালকের নাম গোলিন্দচন্ত্র চক্র- 
ধভী ক্ষ । মানুষ স্বাবলম্বন ও বিদ্া-নলে কিন্ূপ 
উন্নত অবস্থাপন্ন হয়, তাহা এই গোবিন্দ)ন্দ্র চক্তবন্তীর 
জীবন-রৃভান্ত পাঠে জানিতে পারাধায়। নব্দীপের 
অগ্রিকোণে নুমারখুলি নামক স্ভানে গোবিন্দচন্দ্র চক্ত- 
বত্তীর জন্ম হয় । এই গময়ে নবাব শায়েন্ডা খার 
হস্তে বাঙ্গালার শাননভার ছিল । গোবিন্দের পিস্ত। 
অতিশয় দরিদ্র ছিলেন, অতিকণ্টে স্ত্রী ও পুভ্রটি লইয়া 
লংসান্র-যাত্রা নির্কাহ করিতেন । একদা গোবিন্দ 
নমবয়স্ক একটি বালকের নুখে "লাউ চিক্গড়ির বিবরণ 
শুনিয়।, তাহ? খাইতে মাভার নিকটে অভিলাষ প্রকাশ 
করেন । কিন্তু তাহার মাতা দারিদ্র্যবশতঃ মৎস্য ক্রয় 


* গোবিন্দচন্দ্র চক্রবর্তী আনাদের দেশে মুকুট রায় নাসে প্রসিদ্ধ । কিন্ত 
মুকুট রায় প্রকৃতপক্ষে গোবিন্দচন্ত্র চক্রঘতীর নিজের নাম নহে। উহ। ভাহার 
পুত্রের নাম। 


& প্রবন্ধমালা। 
করিতে অনমর্থ হইলেন | গোবিন্দ ছাঁড়িবার পাত্র 
নছেন, “লাউ চিঙ্গডি' খাইবার জন্ত বিলক্ষণ আব্দার 
আরম্ভ করিলেন । এমন গময়ে একজন মৎস্য- 
বিক্রয়িণী তথায় উপস্থিত হইল । গোবিন্দের জননী 
ধারে মাছ কিনিয়।, পুজ্রের জন্ঠ “লাউ চিঙ্গড়ি' রাধিতে 
গ্রস্তৃত হইলেন । 

মধ্যাহ্ন কাঁল উপস্থিত হইল । মংস্য-জীবিনী 
পাড়ায় পাড়ায় মৎস্য বিঞ্য় করিয়া, গোবিন্দের মাতার 
নিকটে আলিয়া, বিক্রীত মৎস্যের মূল্য চাহিল । গোঁবি- 
ন্দের মাতা তখন মূল্য দিতে পাঁরিলেন না । মত্স্- 
জীবিনী ইহাতে গোবিন্দের জননীকে লক্ষ্য করিয়া, 
নানাপ্রকাঁর কটুতর গালি দিল। গোবিন্দের পিতা 
এই ব্যাপার অবগত হইয়|, বিলক্ষণ বিরক্ত হইলেন, 
এবং পুক্রের জন্য ছোট লোকের গালি খাইতে হইল 
বলিয়া, উদ্দেশে পুভ্রকে অনেক তিরস্কার করিলেন |. 
এই ঘটনায় গোবিন্দের হৃদয়ে আঘাত লাগিল । 
গোবিন্দ ভোজন হইতে বিরত হইয়।, অর্থ উপার্জন- 
মানসে গৃহ হইতে বহির্গত্ত হইলেন । এই সময়ে গোবি- 
ন্দের বয়ন আট বদর । 

গোবিন্দ নেই প্রখর মধ্যাহ-কাঁলে গৃহ হইতে বহি- 
গত হইয়া ভাগীরথীর তীরে একটি তাল-বক্ষে পক্ষীর 
কুলার নিরীক্ষণ করিলেন । পক্ষি-শীবক গ্রহণে লোলুপ 
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হইয়া, গোবিন্দ সেই বক্ষে আরোহণ পুর্ধক বাঁদার 
যেমন হস্ত প্রনারণে উদ্যত হইগাছেন, অমনি একটি নর্প 
তাহা হইতে অদ্ধ-নিষ্কান্ত হইয়া দংশনে উন্মুখ হইল । 
অষ্টবষীয় বালক উপশ্থিত-বুদ্ধি-বলে বিষধরের গল! 
এমন বলের নহিত টিপিয়। ধরিলেন যে, পে মার দংশন 
করিতে পারিল না । নর্প দতশনে অক্ষম হইল বটে, 
কিন্তু লাঙ্গুল দ্বারা গোবিন্দের হস্ত দৃটরূপে জড়াইয়া 
ধরিল। গোবিন্দ এইরূপ বিপন্ন অবস্থায় কর্তব্য-বিমুঢ় 
হইলেন না, অনাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতির বলে অপর হস্ত 
দ্বারা লাঙ্কুলের অগ্রভাগ ধরিয়া, এক এক বেড় খুলিতে 
লাগিলেন, এবহ তাঁহা তালীয় খঙ্জা ( তালের বাগুরা ) 
বার ছিন্ন করিয়া, ভূুতলে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । 
এই বময়ে এক জন নন্যাঁপী দেই তালরৃক্ষের 

নিকটে উপস্থিত হইলেন । তিনি রক্ষারূঢ় বালকের 
অনাধারণ গ্রত্যুৎপন্নমতি ও লাহন দেখিয়া তাহাকে 
পঙ্গী করিবার বক্কল্প করিলেন। কিয়ৎক্ষণ মধ্যে 
গোবিন্দ বিষধরকে বিনষ্ট করিয়া, রুক্ষ হইতে অব- 
রোহণ করিলে, বন্যানী তাহাকে পক্ষিশাবক দিবার 
লোভ দেখাইয়া, সঙ্গে লইলেন, এবং অনেকস্থান ভ্র্গণ 
করিয়া, দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন | 

গোবিন্দ দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া, অপারধারণ অধ্য- 
বসায় ও শ্বাবলম্বনবলে অক্ন নময়ের মধ্যেই আরবী ও 


৬ প্রবন্ধমালা | 


পারনী ভাষায় স্থপপ্ডিত হইলেন | তিনি আরবীর স্থুল- 
লিত কবিতাবলি আবৃতি করিতে করিতে দিল্লীর রাজ- 
পথ দিয়া গমন করিতেন । সমআ্াটের প্রধান অমাত্য 
এই বিষয় অবগত হইয়া, গোবিন্দকে নিকটে আহ্বান 
করেন । গোবিন্দ উপস্থিত হইলে, দেওয়ান তাহার 
গঠন-পৌন্দর্যয ও মুখ-গ্রীতে অসাধারণ বুদ্ধিগত্ার লক্ষণ 
দেখিয়! তাঁহাকে বিষয়-কাধ্য শিক্ষা দেন। গোবিন্দ 
গ্রধান অমাতে)র অনুগ্রহে অনেক কার্ষে নিয়োজিত 
হন | জমুদয় কার্ষেই তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা 
লক্ষিত হয়। দিলীর তাৎকালিক সম্রাট গোবিন্দের 
কার্য-নৈপুণোর বিবর অবগত হইয়া, পুরস্কার স্বরূপ 
তীহাকে বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রধান রাজন্ব- 
সচিবের পদ মরণ করেন । গোবিন্দ এইবূপে বিদ্যা, 
বুদ্ধি ও স্বাবলম্বন-বলে গ্রধান পদে আর হইয়া, জনক 
জননীর নিকট আগমন পুর্জক, তাহাদের নন্তোষ বন্ধন 
করেন, এব ধন্মপথে থাকিয়া, বিপুল অর্থ উপার্জন 
পুর্ধক অনেক সৎকার্যোর অনুষ্ঠানে ব্যাপুত হন | 
আমাদের দেশের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চা- 
মনের জীবনব্বভও রাজন্ব-সচিব গোবিন্দচন্দ্র চক্র- 
বন্তীর জীবনীর ন্টায় অনাধারণ উন্নতি-জনক ঘটনার 
পরিপুর্ণ । বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে জগন্নাথ আপনার 
অবস্থা বিলক্ষণ উন্নত করিয়াছিলেন । গোবিন্দচন্দ্ 
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চক্রবত্তীর ন্যায় জগন্নাথ তর্কপঞ্ধাননও দরিদ্র ব্রাহ্মণের 
সম্ভান। ইনি ত্রিবেশী গ্রামে ১১০২ বালে ত্রীঃ 
১৬৯৪ অব্দে) জন্মগ্রহণ করেন । ইহার পিতার নাম 
কুদ্রদেব তর্কবাশীশ । লংস্কৃত শান্সে রুদ্রদেবের বিশিষ্ট 
অধিকার ছিল। তিনি সংস্কতে কয়েকখানি গ্রন্থ 
রচনা করেন । জগনাখের যখন জন্ম হয়, তখন রুদ্র- 
দেবের বয়ন ছব্ট উ বত্নর হইয়াছিল | 

রুদ্রদেব তর্কবাগীশ অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন | ক্রিয়া- 
কাণ্ডের নিমন্ত্রণ ও শিষ্য জমান হইতে যাহা লাভ 
হইত, তাহাছ্বারা কণ্টে পরিবারবর্গের ভরণপোষণ 
নির্বাহ করিতেন । জগন্নাথের বয়ন যখন পাঁচ বৎসর, 
তখন রুদ্রদেব তাহাকে বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃর্তিভত করেন । 
জগন্নাথ অবাধারণ স্তিণক্তির বলে পিতার নিকটে 
মুখে মুখে ব্যাকরণ ও অভিধান শিখিয়া কয়েকখানি 
সাহিত্য গ্রন্থ অধ্যরন করেন । তীহার স্বাবলম্বনশক্তি 
এতদূর বলবতী ছিল বে, পুর্বে যাহা না পড়া হইয়াছে 
তাহাও পঠিত পাঠের ম্যায় আরত্তি করিতে পারিতেন । 
জগন্নাথ পিতার নিকটে ব্যাকরণ প্রভৃতি নমাগ্ড করিয়া, 
জ্যেষ্ঠতাত ভবদেব ন্যায়ালঙ্কারের বংশবাটীর (বাশ- 
বেড়িয়ার ) চতুষ্পাীতে স্মতিশান্ত্র অধ্যয়ন করিতে 
আরম্ভ করেন । যখন তাহার বয়স দ্বাদশ বতখনর, তখন 
তিনি স্মতিশান্ত্রে বিণক্ষণ বুৎপন্ন হইয়া! উঠেন । স্মতির 


৮ | প্রবন্ধমালা। 
পর জগন্নাথ. ম্যায়শান্ত্র অভ্যাস করিয়া, তাহাতেও 
বিশিষ্ট পারদর্শিতা লাভ করেন। | 

চব্বিশ বপর বয়নে জগন্নাথের পিতৃ-বিয়োগ হয় । 
পুর্বে উক্ত হইয়াছে, রুদ্রদ্দেব বড় দরিদ্র ছিলেন। 
তাহার কিছুরই বৎস্থান ছিল না। জগন্নাথ সব্চন্ব 
বিক্রয় করিয়া পিতার শ্াদ্ধাদি সম্পন্ন করিলেন । এই 
রূপে বর্বান্বাস্ত হওয়াতে ড্রগন্নাথের কষ্টের একশেষ 
হইল। তিনি অপরের নিকট গৃহধন্মের উপযোগী 
দ্রব্যাদি চাহিয়া কার্য্য নম্পন্ন করিতে লাগিলেন । এইরূপ 
ছুরবস্থায় পতিত হওয়াতে জগন্নাথকে চতুষ্পাঠীর পড়া 
ছাড়িয়া, অর্থ উপার্জনের পথ দেখিতে হইল । এই 
সমন্ছে তিনি অধ্যাপকের নিকট হইতে “তর্কপঞ্চাননত 
উপাধি প্রাণ হন। 

জগন্নাথ কোন রূপে একটি টে।ল খুলিয়া, ছাত্র- 
দিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন । অদ্ভুত পাগ্ডত্য-বলে 
ক্রমে তীহার খ্যাতি চারি দিকে বিস্তৃত হইল, বড় বড় 
ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে নান! স্থান হইতে নিমন্ত্রণ-পত্র 
আনিতে লাগিল, অনেক ধন্মপরারণ ভূত্মামী তাহাকে 
নিক্ষর ভূমি দিতে লাগিলেন। আপনার বিদ্য। বুদ্ধির 
. প্রনাঁদে জগন্নাথ ক্রমে অনেক নম্পত্তির অধিকারী হইয়। 
. উঠিলেন। মর 
মু সুপগ্ডিত ও স্ুবিদ্বান বলিগ্রা, জগনাথ এরূপ মান- 
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মীয় ছিলেন যে, অনেক বড় বড় লোঁক তাঁহাকে সাঁতি- 
শয় শ্রদ্ধী করিতেন । কলিকাঁতার প্রধান শাসনকর্তা 
স্যার জন্‌ শোর, প্রধান ধিচারপতি স্যার উইলিয়ম্‌ 
জোন্স, বদ্ধমানের মহাঁরাঙ্গ কীতিচন্দ্র রায়, রাজা নবরুষ্ণ 
প্রভৃতির নিকটে জথন্নাথের সম্মান ছিল। স্তারু 
উইলিয়ম্‌ জোন্দ প্রায়ই সন্ত্রীক, তাহার সহিত পাক্ষাৎ 
করিতে আঁদিতেন * | আমাদের ধর্ম্মশীস্্রনন্বন্ধে 
জগন্নাথ যে ব্যবস্থা দ্বিতেন, বিচাঁরপতিগণ তদনুসারে 
বিচার-কার্য্য নির্বাহ করিতেম | শ্যার জন্‌ শোর্‌ ও 
ত্যার উইলিয়ম জোন্স, প্রভৃতির অনুরোধে জগন্নাথ 
ব্যবস্থানংক্রান্ত ছুই খানি বৃহৎ সংস্কৃত গ্রন্থ নঙ্কলন 
করেন | ধাবৎ তিনি এই কার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন, 
তাবৎ মাদিক পাঁচশত টাক পাইতেন। সঙ্কলনকার্য 
শেষ হইলেও তাহার মাসিক তিন শত টাকা বৃত্তি 
নিদ্ধারিত হয় । এই গ্রন্থ নঙ্কলনব্যতীত তিনি আরও 
কয়েক খানি বংস্কৃত পুস্তক রচনা করেন । মুধিদা- 
বাদের নবাব জগন্নাথকে একটি মোহর দিয়াছিলেন | 


* একদা স্তার উইলিয়ম্‌ জৌন্স সন্্রীক জগন্নাথ তর্কপঞ্চীননের বাটীতে 
উপস্থিত হইয়াছেন, এমন সময়ে এক জন তাহাদিগকে পুজার দালানে বণিতে 
অনুরোধ করিলেন । ইহাতে স্তার্‌ উইলিয়ম্‌ জোন্দের পত্বী সংস্কৃতে কহিলেন, 
“আবাং শ্লেচ্ছৌ” অর্থাৎ আমর স্লেচ্ছ, পূজার দালানে ব্বার অধিকারী 
দহি। ইহার পর তাহার] উভয়েই জগন্নাথের অন্তঃপুরে যাইয়া, বিবিধ সদা 
লীপে সকলকে পরিতুষ্ট করেন। 


১০ শ্রবন্ধমালা। 
জগন্নাথ আপনার ব্যবস্থাপত্র নকল এ মোহরে অক্কিত 
করিক্তেন । 

'জগন্নাথ তর্কপক্জামনের অধ্যাপমা-রীভি এরূপ 
প্রসিদ্ধ হইয়াছিল যে, নানাস্থান হইতে শিক্ষাথিগণ 
আলিয়া, তাহার শিষ্যন্ব গ্রহণ করিত । জগন্নাথের 
অনেক ছাত্রও বড় পণ্ডিত বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছেন । 
১২৯৪ সালে (খ্রীঃ ১৮০৬ অব্দে) ১১১ বত্নর বয়সে, 
জগন্নাথের স্বত্যু হয় | জগন্নাথ এই সুদীর্ঘ জীবনে 
নাধারণের নিকটে প্রভূত সম্মান লাভ করিয়াছিলেন | 
ছোট বড়, ইত্তর ভত্র, মকলেই তীহার নমাদর করিত । 
জগন্নাথের স্মতি-শক্তি এরূপ বলবভী ছিল ঘে, তিনি 
সংস্কৃত অভিজ্ঞ।নশকুন্তল নাটকের আদ্যোপান্ত আ'রত্তি 
করিতে পারিতেন । জগন্নাথের ঠপতৃক সম্পত্তির মধ্যে 
একটি পিতলের জলপাত্র, দশ বিঘা নিক্ষর ভূমি ও 
তৃণাঁচ্ছাদিত এক খানি অতিজীর্ণ গৃহ মাত্র ছিল। কিন্তু 
জগন্নাথ অপাধারণ স্বাঁবলম্বন ও বিদ্যাবলে নগদ এক 
লক্ষ টাক ও বার্ষিক চারি হাজার টাকা উপন্বত্বের 
নিক্ষর ভূমি রাখিয়া, পরলোকগত হন। অগ্যাপি 
হার সম্ভানগণ এই সম্পত্তি ভোগ করিয়া আপিতে- 
ছেন। | 
.. 'অনাধারণ পাণ্ডিতোর নায় জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের 
অপাধারণ ধর্স-জ্বান ছিল। এজন্ত নকলেই জগন্নীথকে 
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দেবতা-জ্ঞাঁনে ভক্তি করিত । বিদ্যা, ধর্্মজ্ঞান ও স্বাব- 
লশ্বন একাপ্নারে নমবেত হইলে, মানুষের কেমন উন্নতি 
হয়, তাহা জগন্নাথ তর্কপঞ্জাননের জীবনীতে প্রকাশ 
পাইতেছে। 





চরিত্র । 

চরিত্র একটি বুমূল্য রম্পর্তি। অন্য কোন পার্থিব 
হম্পতির' নহিত ইহার তুলনা হয় না। বংপারে 
চরিত্র মানুষকে উৎক্গ গুণে ভূষিত করিয়া খাকে। 
পরিশ্রমী, সত্যবাদী, উদ্রারচেতা এবং সর্ধপ্রকাঁর 
উৎকৃষ্ট ও পাঁধু ভাব-সম্পন্ন মীনর, সমাঙ্জের সর্ষোচচ 
আসনে অধিরূঢ থাকিয়া, লাধারণের হুদয়গত শরদ্ধা 
ও প্রীতি পাইয়া খাকেন। রকলেই তাহাকে বিশ্বান 
করে, এবৎ নকলেই তাহার অনুকরণে ব্যগ্র হয়। 
পৃথিবীতে যাহ! কিছু সুন্দর, সুখণ্রদ ও উতরুষ্ট, তিনি 
তাহারই অধিকারী হন। তাহার অবর্তমানে পুথিবী 
অপার ও অপদার্থ হইয়। পড়ে । এই পরিশ্রম, ত্য, 
বাঁদিতা, পাধুতা, উদ্বারতা ও ঘর্দপ্রকার উত্বয়, চরিত্র- 
গুণেই বন্ধিত হয়। 

প্রতিভাশালী ব্যক্তি লোকের নিকটে কেবল 
প্রশংন। প্রাপ্ত হন, কিন্ত দচ্চরত্র ব্যক্তি প্রশংসার 


২ প্রবন্ধমালা | 


মহিত, পমাদর ও লম্মান এবং শ্রদ্ধা ও প্রীতি 
পাইয়া থাঁকেন। প্রাতিভ। মস্তিক্ষের শক্তি বলিয়া 
পরিগণিত হয়, চরিত্র হৃদয়ের শক্তি বলিয়া আদৃত 
হইয়া থাক্ষে । যাহার হৃদয় যে ভাবে পূর্ণ হয়, 
মে নংপারে তদনুরূপ কার্যে ব্যাপ্ত থাকিয়া, জীবন 
অতিবাহিত করে । এইরূপে গ্রতিভানন্পন্ন র্যক্তি 
যখন বমাজে বুদ্ধিরভির পরিচালনে নধত্ব হন, চরিত্র- 
সম্পন্ন ব্যক্তি তখন মাজে ধন্মভাঁবের উৎকর্ষ সাধনে 
সচেই থাকেন । অমাঁজ একক্ষনের সুখ্যাতি করে, 
অপর জনের অনুকরণে বাগ্র থাকে । 

মহৎ ব্ক্তি নংবারে ছুলভ। জীবনের বঙ্ীর্ণ 
নীমার মধ্যে অতি অল্প লোকেই মহত্ব লাভের সুযোগ 
পান । কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তিই বাধ্যানুনারে লাধুতা ও 
সম্মানের সহিত আপনার কার্ধয বাধন করিতে পাঁরেন | 
দয়াময় ঈশ্বর তাঁহাকে যে সমস্ত বিষয় দিয়াছেন, তিনি 
তৎংসঘুদ্য়ের যথাযোগ্য ব্যবহারে লমর্থ হইতে পারেন । 
তিনি তাহার জীবন সর্ধোত্রুই্ই করিতে চেষ্র। করিত্তে 
পারেন এবৎ দত্যবাদী, সাধু, বিশ্বারী ও সুব্যবস্থিত 
হইতে পারেন । সংক্ষেপে এরশীশক্তি তাহাকে যে 
অবস্থায় স্থাপিত করিয়াছে, তিনি দেই অবস্থায় 
থাকিয়াই, শ্বকততবা রম্পাদন করিতে পারেন । 

কেবল জ্ঞানানুশীলনের সহিত চরিত্রের পবিভ্বতার 
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তাদৃশ মিকট লহ্বন্ধ নাই | তাই বলিয়া বিদ্া-চর্জায় 
অবহেলা কর! বিধেয় নহে। বিদ্যার সহিত সআাধুতার 
সংযোগ থাকা আবশ্যক । কোন কোন নময়ে বিষ্ার 
নহিত অপরুষ্ট চরিত্রের সম্মিলন দৃষ্ট হয়। এক ব্যক্তি 
সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পে স্থপপ্ডিত হইতে পারেন, 
কিন্তু সাঁধুতা, ধর্দ্মশীলতা, রত্যবাদিত! ও কর্তব্য-নিষ্ঠায় 
তিনি নিরক্ষর ও দরিদ্র ক্লষকগণ অপেক্ষ1ও নিরুষ্ট হইর! 
থাকেন । কোন স্ুপপ্ডিত ও সুলেখক কহিয়াছেন, 
£আমি অনেক পুস্তক পাঠ করিয়াছি, অনেক জ্ঞানী 
লোক দেখিয়াছি, অনেক গ্রতিভা-দম্পন্ন ব্যক্তির 
দসহিত আলাপ করিয়াছি; কিন্ত অশিক্ষিত পুরুষ ও 
রমণীগণ আগার নিকটে মে নকল মত ব্যক্ত করিয়াছে, 
তাহ! পুস্তকাদির মত অপেক্ষাও উচ্চতর | আমরা 
ষাঁবৎ বমুদার পদার্থই চন্দ্রালোকের ন্যায় নিম্মল ও 
অনবদ্ক দেখিতে অভ্যাম না করিব, তাবৎ জীবনের 
গ্ররুত উদ্দেশ্ট সাধন করিতে বমর্থ হইব না ।* 

বিদ্যা অপেক্ষা ধনের মহিত চরিত্রের উন্নতির আরও 
দূরতর বশ্বন্ধ। ধন অনেক সময়ে চরিত্র দূষিত ও 
অপক্ুষ্ট করিয়া থাকে । অর্থ, ভোগান্তি, অপকর্ষ ও 
পাপ পরম্পর ঘনিষ্ঠতাঁয় আবদ্ধ। অর্থ যদি হীনবুদ্ধি, 
আল্মশাননাক্ষম ও ইন্ড্রি়পর ব্যক্তির হস্তে স্থস্ত হয়, 
তাহা হইলে উহা! নানা অনর্থের মুল হইয়া উঠে। 
সখ 
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পক্ষান্তরে দরিদ্রাবস্থার সহিত চরিত্রের অপেক্ষাকৃত 
নিকট নশ্বন্ধ আছে। লোকে নিজের পরিশ্রম, মিত- 
ব্যয়িত] ও দদাচারের উপর নির্ভর করিয়া চলিলে, প্রকৃত 
মনুষ্যত্ব দেখাইতে দক্ষম হয় | একটি জ্ঞানী লোকি তাহার 
পুজ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন,_'বদিও তোমার একটি 
বপর্দিকও সম্বল নাই,তথাপি মনুষ্যত্ব রক্ষা করিতে বিমুখ 
হইও না, যেহেতু হৃদয় সাধু ও মনুষ্যোচিত না হইলে 
কেহই রম্মানিত হয় না ।* এক ব্যক্তি সমস্ত দিন পরি- 
শরম করিরা, আপনার পরিবারের ভরণপোষণ নির্বাহ 
করিতেন | তিনি যদিও নিগ্ঠালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ 
করেন নাই, তখাপি বিলক্ষণ জ্ঞানী ও চিন্তাশীল 
ছিলেন । তাহার পুস্তকালয়ে একখানি ধন্মপুস্তক ও 
কয়েকখানি পাহিত্য ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। 
তাহার আয়ও যত্সামান্য ছিল । এই ঘদাশয় ব্যক্তি 
কুবানিষ্া, অত্প্ররুূতি ও নদ্ববহারের বলে এরূপ 
খ্যাতি রাখিয়া গিয়াছেন যে, ভাহা অনেক ধনবান্‌ ও 
মহৎ ব্যক্তির ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। 

চেষ্টা ব্যতিরেকে চরিত্র উন্নত ও উচ্চভাবে পুর্ণ হয় 
না। চরিত্রের উন্নতি জন্য, আত্মপর্যযবেক্ষণ, আত্ম- 
শৃঙ্খল ও আত্মশালন থাকা বিশেষ আবশ্যক | পুথি- 
বীর চারিদিকেই পাপ লোকের অমঙ্গলের জন্য প্রস্তত 
রহিয়াছে, চারিদিকেই গুলোভননামণ্ত্রী বিস্তৃত আছে। 
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এই পাপ ও প্রলোভন হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, চরিত্র 
উন্নত করিতে হইলে, আত্মপন্যবেক্ষণ গুহতির আব- 
*্যকৃতা অনুভূত হয়। যাহা পাপজনক ও যাহা অক- 
ভঁবা, ত্বাহা চিরকাল ঘ্বণার মহিত পরিত্যাগ করা 
উচিত । আত্মপর্যবেক্ষণ ও আন্মশৃত্খলা না থাকিলে, 
পাঁপ হইতে দুরে থাকিয়।, সত্পথ অবলম্বন করা বায় 
না| আযন্মশানন নকল ধম্মের মূল । আত্মশানন- 
ক্ষমতা না থাকিলে, মানুৰ প্রায়ই কুপখে পদ্দার্পণ 
করিয়া চরিত্র দূষিত করে; যখন কোন অকাধ্যের 
অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে, তখন আত্মশানন-বলে দেই ইচ্ছ] 
নং্বতত করা কত্তব্য । বাল্যশিক্ষা ও অআত্নংনর্গের 
উপর চরিত্রের উন্নতি ও অবনতি অধিকাংশে নির্ভর 
করে। আত্মণানন দ্বারা আপনাকে অনত্বিষয়-শিক্ষা। 
ও অনতনংবর্গ হইতে বিরত রাখা বিধেয় | 

আত্মপর্য্যবেক্ষণ, আত্মশুঙ্বলা ও জআতঘ্মশাননের 
নহিত সুশিক্ষা ও সন্দষ্টান্তের সংযোগ থাকা উচিত। 
সুশিক্ষায় অন্তঃকরণ মার্জিত হয়, হদয় প্রশস্ত হয়, 
এবং কত্তব্য-জ্ঞান অটল হইয়া থাকে | দন্দট্রান্তেও 
নৎকাধ্যের অনুষ্ঠানে ইচ্ছা জন্মে। চরিত্র ক্রমে ক্রমে 
এই নুশিক্ষা, বন্ুষ্রান্ত ও আত্মপর্য্যবেক্ষণ প্রাভৃতিতে 
উন্নত ও পবিত্র হইয়া উঠে । 

উন্নত চরিত্রের লোক নংপারের অলঙ্কার স্বরূপ । 
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অনেকে কেবল চরিত্রের গুণেই নামান্য অবস্থা হইতে 
ধনে ও মানে অদ্বিতীয় লোক বলিয়া! বিখ্যাত হইয়া 
ছেন। আমাদের দেশের সর্বাপ্রধান ধনী রামদুলাল 
দের জীবনরভ্ত ইতিহাদের বর্ণনীয় বিষয় হইয়। রহি১ 
যাছে। রামতুলাল কেবল চিত্রের গুণে মানিক দশ 
টাকা বেতনের সামান্য সরকারী হইতে কোটিপতি 
হইয়াছিলেন । দ্মদমার বমীপ্বন্তী রেফজানি-নাঁক 
একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে রামছুলালের জন্ম হয়। রাম- 
ছুলালের পিতার নাম বলরাম পরকাঁর | বলরাম 
বড় দরিদ্র ছিলেন। খড় বিক্রয় ও সামান্য 
গুরুমহাশয়খিরি করিয়া জীবিক! নির্ধাহ করিতেন | 
£শশবকাঁলেই রামছুলাল পিতৃ-মাতৃ-হীন হন; এজন্য 
তাহার ভরণপোষণের ভার মাতামহের উপর পড়ে । 
রামদুলালের মাতামহী কলিকাতা নিবানী মদনমোহন 
দত্তের অন্তঃপুরে পাটিকার কম্ম করিতেন । ক্রমে 
রামছুলাল মদ্নমোহনের পরিবার-মধ্যে প্রবি্ হইয়া 
যখ্নামান্য লেখা পড় শিক্ষা করেন । মদনমোহন 
নে সময়ে ধনী ও সন্ত্রান্ত লোক বলির প্রদিদ্ধ ছিলেন । 
রাঁমছুলাল ষোল বদর বয়নে মর্নমোহন দত্তের আন্ুু- 
গ্রহে মাপিক পাঁচ টাকা বেতনে বিল-নরকার হন | 
এই সামান্য কম্ম করিয়া, তিনি রদ্ধ মাতামহের ভরণ- 
পোষণ নিব্বাহ করিতেন | রামছুলালের নৎস্বভাব ও 
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কার্ধ্য-নৈপুণ্য দেখিয়া, মদনমোহন তাহাকে দশ টাকা! 
বেতনের নরকারী কাধ্যে নিষুক্ত করেন । এই কার্যে 
রামছুলালকে প্রতিদিন জাহাজে যাইয়া, বাণিজ্য- 
দ্রব্যাদি দেখিতে হইত । এক দিন রামছুলাল আপ- 
নার কার্য করিতে যাইয়া, ভাগীরথীতে একখানি 
জাহাজ জলমগ্র দেখিতে পাঁন। এ জাহাজ দেখিয়াই 
তিনি উহাতে কি পরিমাণে দ্রব্য আছে, এবং উহার 
মুল্য কত হইবে, নিরূপণ করিতে বমর্থ হইয়াছিলেন। 
ইহার কিছু দিন পরে মদনমোতন দত্ত একটি নি 
নীলাম ক্রয় করিতে রামছুলালকে কোন আফিদে 
পাঠাইয়া দেন। কিন্তু রামদুলালের যাইবার পুর্কেই 
নেই নীলাম বিক্রীত হইয়া যার। রামছুলাল বাইয়। 
শুনিলেন, একখানি জাহাজ নীলামে ধরা হইয়াছে | 
উহাই যে, তাহার পুর্জদুত জাহাজ, তাহা রামছুলালের 
স্পষ্ট অনুমিত হইল । সুতরাৎ রামছুলাল মদ্ন- 
মোহনের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ১৪,০০০ 
টাকা দিয়া, এ জাহাজ ক্রয় করিলেন। জাহাজ 
বিক্রীত হইলে, এক জন পাহেব নীলামস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। এ জাহাজ ক্রয় করিতে তাহার বিশেষ 
আগ্রহ ছিল। নিজের অভীষ্ট দ্রব্য একজন সামান্য 
সরকারের হস্তগত হইয়াছে শুনিয়া, সাহেব রাম- 
ছুলালের নিকটে জাহাজ চাহিলেন। কিন্ত রামছুলাল 
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ক্রীত দ্রব্য ছাঁড়িতে সম্মত হইলেন না! পরিশেষে 
অনেক তর্কবিতর্কের পর রামদুলাল এক লক্ষ টাক 
লইয়া, জাহাঁজখানি পাহেবের নিকটে বিক্রয় করিয়। 
ফেলিলেন। ন্যায়ান্ুনারে এই লক্ষ টাকা মদন- 
মোহনের প্রাপ্য । রামদ্ুল1ল ইচ্ছা! করিলেই লাভাংশ 
আত্মপাৎ করিয়। প্রভুর পমস্ত টাক ফিরাইয়া দ্রিতে 
পারিতেন । মদনমোহন ইহার কিছুই অবগত ছিলেন 
না, সুতরাং রাঁমছ্ুলালের কিছুই করিতে পারিতেন না।. 
কিন্ত রাঁমছুললের চরিত্র পবিত্র ও উন্নত ছিল । তিনি 
আত্মশানন-বলে এই পাপজনক কার্য হইতে বিরত 
হইলেন । অধিকন্ত প্রভুর অনুমতি ব্যতিরেকে জাহাজ 
কিনিয়াছেন বলিয়।, রামদুলাল নানাঁপ্রকার আশঙ্কা 
করিতে লাঁখিলেন। এইরূপ শঙ্কিত হৃদয়ে তিনি 
মদনমোহন দত্তের নিকটে এক লক্ষ টাকা রাখিয়া, ঘট- 
নার আগ্ভোপান্ত বিরত করিলেন । 

মদনমোহন অর্থগৃরু, ও অনুদার ছিলেন না। 
তিনি নম্ত বিবরণ শুনিয়া,& টাক? গ্রহণ করিলেন না। 
এক লক্ষ টাকা রাঁমদুলালকে তাহার পবিত্র চরিত্রের 
পুরক্ষার শ্বরূপ দান করিলেন । রামছুলাল এই লক্ষ 
টাক। লইয়া, বাণিজ্য করিতে প্রবৃত্ত হন এবৎ আপনার 
পরিশ্রম, সত্ম্বভাব ও কাধ্যনৈপুণ্যে অদ্বিতীয় ধনী 
হইয়া উঠেন। ৭৩ বৎনর বয়সে রামদুলালের পর- 
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লোক প্রাণ্তি হয়। তাহার এত নম্পত্তি ছিল যে, 
লোকে তীাহাঁকে ধন-কুবের বলিয়া! নির্দেশ করিত । 
অনেক নম্তরাম্ত ইউরোপীয় ও ম্বদেশীয়ের নিকটে রাম- 
ভুলালের বিলক্ষণ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল । কেবল 
চরিত্র-গুণেই রামদুলাল এইরূপ বিপুল অর্থ উপাঁক্জন 
ও প্রভূত নন্মানলাভ করিয়াছিলেন । 
সপন 
মানন সরোবর । 

আমাদের দেশের অনেকের মুখেই মানন সরো" 
বরের শাম শুনিতে পাওয়া বার । নাহিত্য-নংনাঁরে 
এই নরোবর বিলক্গণ গুপিদ্ধ। নংস্ুতি ও বাঙ্গালার 
কবিগণ গায়ই ইহার গুণ কীর্তন করিয়া থাকেন | মানন 
সরোবর বেমন কবিতাদেবীর প্রিয়তম বিষয়, তেমন 
পুণানঞ্চয়েরও প্রধান উপায় । হিন্দু ও তিব্বৎদেশীয়- 
দিগের মতে মান অরোবির দর্শন ও বেন করিলে 
সমস্ত পাপ নষ্ট হয়। 

মানন বরোবর প্রকলুতির যুগপৎ ভীৰণ ও রমণীয় 
প্রদেশে অবস্থিত। ইহার প্রায় চারি দিক্‌্ই 
পর্ধতমালায় পরিবেষ্টিত। দক্ষিণে অতুযচ্চ হিমালয় 
ইহার তটদেশে তুষাররাশি প্রক্ষেপ করিতেছে, পূর্বে 
ধবল-কায় ঠকলান গন্টীরভাবে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, 
এবঘ উত্তরে ও পশ্চিমে উন্নত ভূখণ্ড, পর্কতঃ খিরি- 
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সঙ্কট গুভূতির আকারে অবস্থিতি করিতেছে । এই 
নরোবরের আকার আয়ত ক্ষেত্রের স্যার । ইহার 
নিকটে রক্ষনমাকীর্ণ বনভূমি নাই, কেবল শুক্ষ তৃণ- 
গুল্াদি বিস্তীণ রহিরাঁছে। ভ্ুদের তটদেশের ভূমি 
শুক ও দৃঢ়; কোন পন্ধল বা কর্দমময় স্থান নাই । জল 
স্বচ্ছ ও খ্বাঁছু। জলের মধ্যে কোন প্রকার পান? 
অথব! তৃণগ্রভৃতি দেখ। বায় না, কেবল জলের গিন্সে 
ঘান জন্মিয়া, তরঙ্গ বেখে তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে | 
মানসে সুবর্ণনলিনীর আবির্ভাব কেবল কবি-কল্পনাগাত্র। 

মানন নরোবরের পরিধি পথ্ণাশ মাইল । ইহ! 
চারি দিনে বেষ্টন করা যায়। কেহ কেহ কহেন, তীর্থ- 
যাত্রিগণ পঁচ ছয় দিনে ইহার চারি দিক্‌ ঘুরিরা আইনে। 
এই নরোবরে অনেক মত্ত পাওয়া বায়। পকিভ্ত্র 
স্থানের মত্ত বলিয়া, স্থানীয় লেকে উহা ভোজন করে 
না। প্রবল বাঁত্যাবেগে রোবরে লময়ে নময়ে ভীষণ 
তরঙ্গ উখিত হয়। তরঙ্গের আঘাতে জলস্িত মত্স্ঠ 
সকল তীরে উৎক্ষিপ্ত হইয়া থাকে । গ্রীষ্মকালে হত্ন 
প্রভৃতি নানাবিধ পক্ষী এই সরোবরের নিকটে বান 
করে, কিন্তু শীতকাল উপস্থিত হইলেই উহার ভাঁরত- 
বষে চলয়া যায়। এই জন্তই বোধ হয়, আমাদের 
দেশের কবিগণ কহিয়। থাকেন, বধাঁগমাগমে হংন 


নকল মানস সুররনিিজ্ফুরে | 
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কার্তিক মানে এই হ্রদের কিনারাঁর জল জমিতে 
খাঁকে। কিন্তু বায়ুর প্রবল বেখ-প্রযুক্ত অগ্রহায়ণ মাম 
শেষ না হইলে, উপরিভাগের মস্ত জল জমেনা। 
পৌৰ, মাঘ ও ফাল্ভুন মানে সমুদয় মরোবরতল কহঠিম 
তুধারময় হইয়। যায়। এই সময়ে গবাদি পশু হাটিয়া 
দান সরোবর পার হইয়া খাকে। ত্র মাসে ফঠিন 
বরফ,রাশি ভাঙ্গিতে আরম্ভ হয়; বৈশাখে ভগ্র ধরফ- 
খণ্ড হ্রদের ইতস্ততঃ ভাঙজিতে থাকে । ইহার পর 
জ্যন্ঠ ও আবাঢ় মানে নমন্ত হুদ পুনর্ঝার লময় হইয়] 
যায়। 

পুরাণের মতে শতভ্র নদী মানস সরোবর হইতে 
উৎপন্ন হইয়াছে । কিন্তু আধুনিক পণ্তিতগণের মতে 
মানস সরোবর শতক্রর উতৎপতি-স্থান নহে । ইহার! 
প্রতিপন্ন করিরাঁছেন, রাবধ হ্রদ (নামান্তর লঙ্কা, লঙ্কেম 
অথবা লঙ্কাচো ) হইতে শতদ্রর উৎপত্তি হইয়াছে । 
ঘাহ! হউক, মানস মরোবরের সহিত কোন নদীর সং- 
ঘোঁগ আছে কি না, তদ্বিষয়ে অনেষেই অনুনন্ধান 
করিয়াছেন । মুরক্রফট, নামক এফ জন ভ্রমণকারী 
কোঁন নদী দেখিতে পান নাই; কিন্ত তিনি শুনিয়াছেন, 
পুর্বে মানস সরোবরের সহিত রাবণ হ্রদের সৎযোগ 
ছিল। গেরার্ড নামক অন্য এক জন ভ্রমণকারী অব- 
গত হইয়াছেন যে, বিংশতি, কুফর পূর্ত একটি ব্গেবতী 


২২. প্রবন্ধমাঁলা | 


আোতম্বতী দ্বারা মাঁনন সরোবরের নহিত রীঁধণ হ্ুদ্দের 
নংযোগ ছিল । পার হইবার জন্য এ নদীর উপরে সেতু 
নিশ্মিত হইয়াছিল। এখন উক্ত নদী শুক্ষ হইয়। গিয়াছে । 
তিবৎ দ্রেশের যে সকল লোক মাঁনন সরোবরের তে 
বান করে, তাহাদের বিশ্বাস, ভুগর্ভড দিয়া এই হ্রদের 
সহিত কোন জলপথের নংযোগ আছে । চীনদেশের 
এক জন রাঁজপুরুষ কহিয়াছেন, পুর্বে একশতটি নদী 
এই সরোবরে পতিত হইত, উহাদের একটি দ্বার! মানন 
নরোঁবরের সহিত রাবণ হ্রদের সংযোগ ছিল, এখন এ 
নদী শুকাইয়। গিয়াছে । পুর্ন্বে উক্ত হইয়াছে, মানন 
সরোবরের জল সুদাদ ও ন্বচ্ছ। কোনরূপ নদীর 
নহিত নংযোগ না থাকিলে, জলাশয়ের জল এমন স্বাছু 
ও শচ্ছ হয় না। বদ্বঞ্জল দের বারি প্রায়ই লবণাক্ত 
ও বিহ্বাদ হইয়া থাকে । এই জন্য অনেকে অনুমান 
করেন যে, ভূগর্ড দিয়াই হউক,অথবা ভুপৃঠদিয়াই হউক, 
সাঁনস সরোবর়ের সহিত কোন জলপথের সং্জ্রব 
আছে। চারি দিকে পন্মতমাল। বর্তমান থাকাতে, 
কেহ কেহ বিশ্বান করেন যে, রাবণ হুদের ন্যায় মানন 
সয়োবরেও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী পতিত হয়। গ্রীষ্মকালে 
বহুনৎ্থ্য ক্ষুদ্র নদী রাবণ হুদ হইতে বহির্গত হয়। 
কথিত আছে, উহাদের একটি মানন নরোবরের নহিত্ত 
মিলেত হুইয়। থাকে । | 


মানস লরোবর। হ৩ 


সকলেই মানস নরোবরের জোয়ার ভাটার পরি- 
মাঁণ করিয়াছেন । (কোন প্রকার জলপথ না থাকিলে 
জোয়ার ভাটার. পরিমাণ করা দুঃসাধ্য । সুতরাং 
নরোবর-জলের এই হ্রাম-বদ্ধিও জলপথের অস্তিত্ব 
রশ্বন্ধে একটি প্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে । 

ভারতবর্ষের চারিটি প্রধান নদ ও নদী (দিন্ধ, 
শতদ্র, ব্রহ্মপুত্র ও সরযু ) মানস সরোবরের নিকটবর্তী 
স্থান হইতে নির্গতি হইয়াছে । স্ুতরাৎ এই স্থানের 
উচ্চতা অধিক । সনমুদ্রতল হইতে মানন সরো- 
বর অন্যুন ১৭,০০০ ফীট উচ্চ | লামা ও সংপার-পরি- 
ত্যাগী তপন্থিগণ মস্ত বর এই সরোরের তটে বান 
করে। বাত্রিগণ ইহাকে বাহা কিছু দেয়, তাহাতেই 
ইহাদের ভরণপোষণ নিক্াহিত হয় । মানন অরোবরের 
উচ্চতা ধরিলে, বোধ হইবে, পুথ্বীতে মানব জাতির 
অধ্যুষিত যত স্থান আছে, তাহার মধ্যে এই তটভূমিই 
নব্বাপেক্ষা উন্নত | 

ভিন্ন দেশের অনেক গ্রন্থকার ও পধ্যটক মানন 
নরোবরের বিষর উল্লেখ করিয়াছেন । মোগল সম্রাট. 
আকবর শাহ যখন কাবুলে যাত্রা করেন, তখন এর 
জন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী তাহার সঙ্গে গমন করেন । 
ইনি তীর্থ-যাত্রিদের নিকট হইতে বে সমস্ত বিবরণ 
নংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয়, মানন ররোবর 


২৪ প্রবন্ধমাঁল।। 


সহিন্দের প্রায় ৩৫* মাইল উত্তর-পুর্নে অবস্থিত ইউ- 
রোপীয়গণের মধ্যে বর্ধপ্রথমে পিআগুডা নামক এক 
ব্যক্তি ১৬২৪ ত্রীষ্টাব্দে এই নরোবর . দর্শন করেন । 
তাতারদেশীয়দিগের মধ্যে মানস সরোবর “মেপাক্গ চো” 
নামে প্রসিদ্ধ । 

মানন সরোবরের দৃশ্য অতি রমণীয়, মনোহর ও 
গতীর ভাবের উত্তেজক | ইহার যে দ্বিকে দৃষ্টি নিক্ষেগ 
কর, দেই দিকেই দ্বেখিবে, সুবিস্তৃত ও নমুন্রত পর্ধত 
দণ্ডায়মান রহিয়াছে । মধ্যভাগে সুবিস্তীর্ণ স্বচ্ছ সরোবর । 
সরোবরের জল রাশির মধ্যভাগ হরিছর্ণ | হৎসকুল এই 
হরিদ্র্ণ জলরাশির মধ্যে ম্বছুপবন-সঞ্চালিত তরঙ্গী- 
বলীর নহিত নাচিয়। বেড়ায়। সময়ে সময়ে এ ক্ষুদ্র 
তরঙ্গমাল। প্রাবল বারুবেগে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। 
নিমর্গরাজেরের এই ভীষণ ও রমণীয় শোভা নয়নের 
অনির্ধচনীয় প্রীতিকর । এইরূপ আলেখ্যবৎ-রমণীয়তা 
ও এইরূপ স্বাভাবিক সৌন্দধ্যবশতঃ শুকবির রবময়ী 
লেখনী হইতে মানন দরোবরের গৌরবকাহিনী নিঃসৃত 
হুইয়াছে। 


প্রতাঁপ সিৎহ। 


গ্রভাপ সিংহ মিবারের রাজবৎশে জন্মগ্রহণ করেন | 
মিবারের রাজবংশীয়দিগের নাধারণ উপাধি রাণা' | 
রাণাথণ সুর্ধ্যবংশীয় বলিয়। পরিচিত | ইহারা কহিয়! 
থাকেন, রামচন্দ্রের পুক্র লব, ইহাদের বংশের আদি- 
পুরুষ | লব পঞ্জাবে লবকোট ( আধুনিক লাঁভোর ) 
নামে একটি নগর স্থাপন করেন। এই লবকোট বা! 
লাছোরই রাণাদিগের পূর্ধপুরুষগণের আদি নিবাস- 
ভুমি । লবের বংশধরগণ বুকাল লাহোরে অবস্থিতি 
করেন, পরে ইহাদের অধিনেতা কনকনেন ১৪০ 
স্বীগ্রান্দে লাহোর হইতে দ্বারকায় যাইয়া বাদ করিতে 
থাকেন | ক্রমে কনকপেনের বংশীয়ণ বল্লভীপুরে 
রাজধানা স্থাপন করেন। কালক্রমে অনভ্য জাতির 
আক্রমণে বল্পভীপুর-রা্ বিনষ্ট হন, রাণীগণ ভর্তার 
নহিত চিতানলে আাণ বিনজ্জন করেন । কেবল অন্য- 
তমা রাণী পুষ্পবতী, ঘটনাক্রমে স্থাঁনাম্তরে খাকাতে 
এ ভীষণ বিপ্লব হইতে রক্ষা পান । জৈনদিগের গ্রন্থা- 
নুনারে এ বিপ্লব ৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিত হয় । 

বল্পভীপুর-ধ্বংসের সময় পুস্পবতী গর্ভবতী ছিলেন । 
বল্পভীপুরের শোচনীয় নংবাদ পাইয়া, তিনি একটি 


৩ 


২৬ প্রবন্ধমীল।। 


পর্দতগুহায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গুহায় তাহার 
একটি পুক্্ধস্তান ভূমিষ্ঠ হয়। প্ুস্পবতী, কমলাবতী 
নামে একটি ব্রাঁক্গণ-জায়ার হস্তে তনয়ের রক্ষার ভার 
সমর্পণ করিয়া, ভর্তার উদ্দেশে চিতাধিরোহণ করেন । 
গুহায় জন্ম হওয়াতে, পুজ্পবততী-তনয় গুহ নামে অভি- 
হিভ হন। কালক্রমে গুহ পার্বত্য গ্রদেশের ভিল- 
দিগের অধিনায়ক হইয়া উঠেন। এই গুহ হইতে 
গোহিলোট (সাধারণতঃ গিষ্জোট ) শন্দের উত্পত্তি 
হইয়াছে । 

গুহের সম্তানগ্রণ অগ্ম পুরুষ পর্য্যন্ত এই পার্ধতা 
প্রদেশে আধিপত্য করেন । অষ্টম ভুপতির নাম নাথা- 
দিত্য । একদ অনভা ভিলগণ বিদেশীয় রাজার শানে 
উত্যক্ত হইয়। নাগাদিত্যের প্রাণ সংহার করে। নাগা- 
দিত্যের বাঞ্সা নামে তিন বৎনর-বয়স্ক একটি পুভ্র- 
নম্তান ছিল। এক জন ভিল দয়াপরবশ হইয়।, 
তাহাকে ভাগিয়ার দুর্গে আনিয়া রক্ষা করে । ভাণ্ডি- 
যার হইতে বাপ্পা অধিকতর নিরাপদস্থল পরাশর 
অরণ্যে আনীত হন । এই অরণ্যের নিকটেই ত্রিকুট 
পর্বত রহিয়াছে | পর্ধতের পাদদেশে নগেন্দ্র নগর 
অবন্থিত । নগেন্র নগর ত্রাহ্ষণসন্প্রদায় ও ত্রাক্মণ্য- 
ধন্মের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। ত্রাহ্গণগণ এই স্থলে বেদ- 
গানে ও বেদোচিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে সমস্ত সময় যাপন 


প্রতাপ পিংহ। ২৭ 


করিতেন। এই পর্দত-পাদদেশে-ত্রাঙ্গণ্যধর্দের আশ্রয়- 
ক্ষেত্রে বাপ্পার শৈশবকাঁল অতিবাহিত হয় । 

এই সময়ে চিতোঁর রাজা প্রমরবংশীয় মোরি 
ভূপতিদিগের শাননাধীন ছিল। গুহের জননী পুষ্প- 
বতী প্রমরবশীয় চন্্রবতীরাজের দুহিতা । গুছের 
বংশে বাঞ্পা রাওর জন্ম, সুতরাৎ বাপ্পার সহিত প্রগর- 
বংশের সম্বন্ধ ছিল। এই দম্বন্ধের বিষয় অবগত হইয়া, 
বাপ্পা চিতোরে উপস্থিত হন । চিতোরের তদানীন্তন 
হৃপতি বাপঞ্পাকে দাদরে গ্রহণ করিয়া, দেনাপতিপদে 
গ্রত্ধিষ্ঠিত করেন । বাপ্পা এইরূপে চিতোরের নেনা- 
পতি হইয়। কিছুকাল বু্কােয ব্যাপ্ত থাকেন । যুদ্ধে 
তাহার অনাঁধারণ বিক্রম প্রকাশিত হয়। কালক্রমে 
মোরি-কুলের পতন হয় । বাপঞ্প। ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতো- 
রের নিংহানন গ্রহণ করেন । কথিত আছে, যখন 
বাপ্পারাও চিতোরের দিংহানে আরোহণ করেন, 
তখন তাহার বয়স পনর বতনর মাত্র হইয়াছিল | 

এই বাপ্পারাও চিন্তোরে গোহিলোট বংশের প্রথম 
রাজা এবং এই বাপ্পারাঁও “হিন্ছু-সর্ম্য* বলিয়া! রাজস্থানে 
দম্মানিত। চিতভোর-ভুমি যে বীরকুলধাত্রী ও বীরকুল- 
শ্রানবিনী হইয়া লোকের শ্রদ্ধ! ও গ্রীতির অধিকারিণী 
হইয়াছে, এই বাঞ্লারাওই তাহার মূল। বাপ্পারাওর বংশ- 
খরগ্রণ অনেকবার যবনের বিরুদ্ধে ননুখিত হইয়াছিলেন,, 
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এবং অনেকবার যবনদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন | 
যখন পাঁনিপথে লোদীবৎশের পতন ও মোগলবংশের 
অভ্ভ্যদয় হয়, তখন বাপ্পারাওর সন্ভানগণ মিবারে সবি- 
শেষ পরাক্রমশ।লী বলিয়। গরসিদ্ধ ছিলেন । এই প্রনিদ্ধ 
বংশে রাণী নংগ্রাম দিংহের জন্ম হয় রাঁণা সংগ্রাম 
দিংহের পুজ্রের নাম উদয় সিংহ । সংগ্রাম সিংহ 
পুজ্ের মুখ দেখিয়া যাইতে পারেন নাই; উদর 
দিংহের ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্কেই তাহার মৃত্যু হয় *%। 
যাহ! হউক, উদয় সিংহের বয়ন বখন ছয় বত্নর, তখন 
তাহার জীবন অঙ্কটাঁপন্ন হইয়া উঠে । উদয় পিংহ স্লেহ- 
ময়ী ধাত্রী ও এক জন বিশ্বস্ত নাপিতের কৌশলে এ 
সঙ্কট হইতে, মুক্তি লাঁভ করেন ণ' | রাঁণ। সংগ্রাম দিংহের 


* কথিত আছে, সংগ্রাম সিংহ নর্ববদ। যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকাতে রাঁজমন্ত্রিগণ 
বিরক্ত হইয়, বিষপ্রয়োগে ভাহার প্রাণ নাশ করেন । 

1 বনবীর সংগ্রাম সিংহের ভ্রাতা পৃথীরাজের পুভ্র। একটি দাদীর 
গর্ভে ইহার জন্ম হয়। উদয় দিংহের বরঃগ্রাপ্তি না! হওয়া পর্ধাপ্ত বলবীরের 
হস্তে রাজাশাসনের ভার সমর্পিত হয়। কিন্তু রাজ্যলোলুপ বনবীর দীর্ঘকাল 
আপনার রাঞজত্ব অব্যাহত রাখিবার জন্য, উদয় দিংহকে বধ করিতে কৃতনস্কলপ 
হন। একদ! রাত্রিকালে উদয় সিংহ আহার করিয়া নিদ্রিত আছেন, এমন 
সময়ে এক জন নাপিত উদয় সিংহের ধাত্রীকে এই ভয়ানক সংবাদ জানায়। 
ধাত্রী তৎক্ষণাৎ একটি ফলের চাঙ্গারির মধ্যে নিদ্রিত উদয় দিংহকে রাখিয়া 
এনং উহার উপরিভাগ পত্রার্দিতে আচ্ছাদন করিয়া, নাপিতের হস্তে সমর্পণ 
করে। বিশ্বস্ত নাপিত সেই চাঙ্গারি লইয়া, নিরাপদ স্থানে যায়। এমন 
সময়ে বনবীর অসিহস্তে সেই গৃহে আসিয়া, ধাত্রীর নিকটে উদয় সিংহের 
বিষয় জিজ্ঞানা করেন। ধাত্রী বাঙ-নিষ্পত্তি না করিয়া স্বীয় নিক্রিত পুত্রের 
প্রতি অঙ্গুলি প্রসারণ করে। বনবীর উদয় সিংহবোধে দেই ধাত্রী-পুত্রেরই 
প্রাণ সংহার করিয়া চলিয়া যাঁন। এদিকে রাজবংশীয় কামিশীগণের 
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সন্তানের জন্য রাঁজপুতধাত্রীর এই কৌশল জগতের 
ইতিহাসে ছুলভ | যেচিত্তোরের জন্য, বাপ্লারাওর 
বংশ রক্ষার নিমিত্ত, অবলীলাক্রমে স্লেছের অদ্বিতীয় 
অবলম্বন ও প্রীতির একমাত্র পুভলী শিশু সম্ভানকে 
স্বভ্যুমুখে মমর্পণ করে, তাহার স্বার্থত্যা কত দূর উচ্চ 
ভাবের পরিচায়ক ! যেশ্বদেশের গৌরবরক্ষার্থ হুদয়- 
রঞ্জন কুস্গমকলিকাকে বৃন্তচ্যুত দেখিয়াও আপনার 
কর্তব্যপাধনে পারাখ্বুখ না হর, তাহার হৃদয় কত নূর 
তেজন্বিতা ও কতদর ম্বদেশহিতৈষিতার পরি- 
পোষক ! প্ররুত তেজন্বী ও গুরৃত দেশহিতৈষী 
ব্যতীত অন্য কেহ এই তেজশ্বিণী নারীর হৃদয়গত 
মহাঁন্‌ ভাব বুবিতে পারিবেন না। ভীরু প্ররুতি, 
ধাত্রীকে রাক্ষনী বলিয়া দ্বণা করতে পারে, কিন্ত 
তেজখিনী প্রক্কৃতি তাহাকে মৃত্তিমতা হিতৈবিত। বলিয়া, 
চিরকাল বত্্রের নহিত হ্বদয়ে রক্ষা করিবে । ফলে 
ধাত্রীর নিঃশ্বার্থ হিতৈষণা তাহার রাক্ষনী ভাবকে 
আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে | সাধারণে এমন অপা- 
ধারণ ভাব মনেও ধারণা করিতে পারে নাঁ। ঘযাঁবৎ 
হিতৈৰণা ও তেজদ্িতার সম্মান থাকিবে, তাবৎ এই 
রোদনধ্বনির মধো ধাত্রীপুক্রের অন্ত্ে্িভিযা সম্পন্ন হয়) ধাত্রী নীরবে ও 


অশ্রপূর্ণ নয়নে স্বীয় শিশুসস্তানের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া দেখিয়া, নাপিতেরনিকটে 
গমন করে। এই ধাত্রীর না পান্না । 
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স্বার্থত্যাগ ও তেজন্থিনী পান্নার নাম কখনও ইতিহাস 
হইতে বিপুণ্ড হইবে না। 

চিতোর হইতে পলায়নের পর উদয় সিংহ বহুকাল 
পান্নার তত্বাবধানে দেশান্তরে রক্ষিত হন। কালক্রমে 
মিবারের সর্দীরগণ উদয় ধিংহকেই চিতোরের বিধি- 
সঙ্গত রাজ বলিয়া স্বীকার করেন। উদয় নিংহের 
অন্ুকুলে মিবারের প্রধান প্রধান লোক গমবেত হইয়া, 
যুদ্ধ উপস্থিত করাতে বনবীর চিতোর পরিত্যাগ করিয়! 
দেশীস্তরে যাইতে অনুমত হন । সুতরাং, উক্ত রাজ্য 
উদয় দিংহের অধীন হয়। এইরূপে সুগবিদ্ধ নুর্যা- 
বংশে জন্মগ্রহণ পুর্ধকঃ বহুকাল দেশান্তরে অজ্ঞাতবাসে 
থাকিয়া, উদয় দিংহ ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দে ত্রয়োদশ বত্নর 
বয়স্বে বাপ্পা রাওর দিংহারনে অধিষ্টিত হন। রাজ্য 
প্রাপ্তির কিছু পুর্বে তিনি ঝালোরের দর্দারের দুহিতার 
পাঁণিগ্রহণ করেন। এই দল্পতীই প্রতাপ পিংহের 
জননী ও জনক । 

প্রতাপ দিংহ কোন্‌ নময়ে জন্মগ্রহণ করেন, রাঁজ- 
স্থানের ইভিহাসে তাহার কোন উল্লেখ নাই । তবে 
তাহার সমকাঁলে রাজস্থানের বড় শোচনীয় দশা উপ- | 
স্থিত হয়, মোঞত্দিগের পুনঃ পুনঃ আক্রমণই এই দশা- 
বিপর্যয়ের একমাত্র কারণ। এই আক্রমণের সময় 
ধরিলে প্রতীত হইবে, প্রতাপ নিংহ্‌ খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দীর 
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শেষে ভূমিষ্ঠ হন | যাঁহা হউক, যে সময়ে প্রতাঁপসিংহ 
বাপ্পা রাওর পিংহাঁদনে অধিষ্টিত হন, মে সময়ে 
বীর-প্রসবিনী চিতোর-ভুমি কিরূপ অবস্থায় পতিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহ বধিত হইতেছে । 

রাজস্থানের প্ররিদ্ধ কবি টাঁদ বর্দে কহিয়াছেন, “যে 
স্থানে বালক রাজত্ব করে, কিংবা স্ত্রীলোক শাসন-কার্ধ্য 
চালায়, নে স্থানকে ধিক! যে স্ছলে এই উভয়ের সমা* 
বেশ হয়, নে স্থলের দুর্দশার আর ইয়ত্তা থাকে না)? 
চিতো'ররাজ উদয়দিতহ এই বালক ও নারী, উভয়েরই 
প্রকৃতি ও ধন্ম অধিকার করিয়াছিলেন ॥ তাহার পুর্ঝ- 
পুরুষগণ যে তেজন্বিতা ও বীরত্বের আধার ছিলেন, 
নেই তেজন্দিতা ও বীরত্বে উদয় নিংহের প্ররুতি সমুস্নত 
হয় নাই | উদয় নিংহ গ্রক্লুতপক্ষে নিতান্ত ভীরু ও 
কাপুরুষ ছিলেন । প্রতাপ দিংহের পিতার এরূপ 
নিস্তেজ নারী-গ্রক্তি বারভূমি চিতে!রের ইতিহান 
কলঙ্কিত করিয়৷ রাখিয়াছে । এই সময়ে আকবরের 
ন্ায় এক জন সুযোদ্ধা ও দিথ্বিজয়-পটু নত্রাট দিল্লীর 
পিৎহাসনে অধিষ্টিত ন1 থাকিলে, উদয় পিৎহ চিতোরে 
নংযত-চিত্ব তপন্বীর স্যায় কালাতিপাত করিতে পারি- 
তেন। কিন্ত বিধাতা উদয় নিংহের অদৃষ্টে সেরূপ 
শান্তি লিখেন নাই । সুতরাং চিতোরে থাকিয়া তিনি 
শান্তিস্ুখের অধিকারী হইতে পারিলেন না । এই সুখ 


৩২ গ্রবন্ধমাঁলা। 


লাভের আশায় তাহাকে অন্য উপায় অবলম্বন করিতে 
হইল। তবে কিরাঙ্গপুতের হৃদয় বিকৃত ও রাজ- 
পুতনা পুর্ব-গৌরবভষ্ট ? রাজস্থানের থর্্মাপলিস্ক ও 
কাঙ্গ। (দুর্শ-প্রাচীর) তবে কি অলীক? ইতিহাসের 
অনুসরণ কর, এই সকল প্রন্মের সছুত্তর পাইবে । 
যেবত্সর উদয় সিংহের রাজ্য-প্রাপ্তিতে কমল- 
মীরের এ" প্রাপাদ হইতে আনন্দ-কৌোলাহল নমুখিত হয়, 
সেই বত্সরই ক্রন্দনধ্বনির মধ্যে অমরকোটে একটি 
বালক জন্মগ্রহণ করে । কমলমীরের আনন্দন্বর সমস্ত 
মিবারে পরিব্যাপ্ত হয়, অমরকোটের শোক-ম্বর, বৃক্ষ- 
লতাশ্ুন্ঠ বিজন মরুভূমির বায়ুর সহিত মিশিয়া ধায় । 
উদয় সিংহ দিংহাঁসনে আরোহণ করাতে, কমলমীরের 
জনগণ সমবেত ব্যক্তিদিথকে মুক্তহস্তে'ধন দান করে; 
অমরকোটের বালক জন্মগ্রহণ করাতে, তাহার পিতা 
অন্য বম্পত্তির অভাবে একটি সামান্য কন্তুরী খণ্ড খণ্ড 
করিয়া, মমবেত বন্ধু-জনের মধ্যে বিতরণ করেন । এক 
সময়ে চিতোরের উদয় নিংছের নহিত অমরকোটের 
বালকের এইরূপ প্রভেদ ছিল, এক সময়ে একের 
* থর্্মাপলি শ্রীদ দেশের একটি গ্রপিদ্ধ গিরি-সঙ্কট । এই স্থানে গ্রীক 
সেনাপতি লিওনিদস্‌ স্বগেশের স্বাধীনতারক্ষার্থ পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ 
 ক্ষকিয়া, প্রাণ বিবর্জন করেন । হলদিঘ।ট রাজস্থানের থশ্মাপলি। | 


1 কমলমীরের প্রকৃত নাম কুস্তমেরু। মিবারের রাশাকুস্ত এই ছূর্গ নির্মাণ 
করিয়াছিলেন । 
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সিংহারনাধিরোহণ ও অপরের জন্মগ্রহণ এইরূপ বিস- 
দশ ঘটনায় সুচিত হইয়াছিল । কিস্তু পরিবর্তনশীল 
নম্গয়ের মহিত পরিশেষে এই মব্ু-প্রান্তবর্তী বালকের 
অবস্থাও পরিবর্তিত হয়। কালে এই বালকের দোর্দগু 
প্রতাপ হিমালয় হইতে সুদূর কুমারিকা পর্যন্ত ব্যাপিযা 
পড়ে, এবং কালে এই বালকের উদ্দেশে “দিলীশ্বরো 
বাঁ জগদীশ্বরো বাঁ" ধ্বনি উখ্খিত হইয়া সুতূর গগনতলে 
বিলীন হয়। 

এই বালকের নাঁম আকবর । হমায়ুম যখন রাজ্য- 
ভঙ্থ, প্রীভ্ট হইয়া দেশান্তরে পলায়িত, তখন বিস্তীর্ণ 
ভাঁরত-মরুর এক খণ্ড ওয়েরিমে ভারতের এই ভাবী 
সআাট ভূমিষ্ঠ হন | ভাবুন ঘেরূপে রাজ্য হইতে তাড়িত 
হইয়। দুরবস্থায় পড়েন, তাহা ইতিহাঁগে সবিশেষ বর্ণিত 
আঁছে। এস্থলে তদ্বিষযয় উল্েখের ফোন প্রয়োজন 
নাই; কেবল ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, পুজ্রের 
জন্ম-সময়ে ছমাযুনের ললাট হইতে রাজটীকা বিচ্যুত 
হইয়াছিল, হস্ত হইতে রাঁজ-দণ্ড অপজত হইয়াছিল, 
এবং দেহ হইতে রাজ-পরিচ্ছদদ অপপারিত হইয়াছিল, 
দিলীর অদ্বচন্দ্র-শোভিত পতাঁক। মোগলের পরিবর্তে 
শুরবংশের শাঁসন-চিহ্ন প্রকাশ ফরিতেছিল, এবং দিলীর 
রত্বুখচিত সিংহাঁনন মোগল-বংশীয়ের পরিবর্তে শুর- 
ঘংশীয় শেরশাহের দেহ-কান্তিতে শোভিত হইতেছিল। 


৩৪ প্রবন্ধমাঁলা । 


হুমায়ুন রাঁজাভষ্ট হইয়া, দেশান্তরে দ্বাদশ বধকাল 
অভিবাঁহিত করেন | এই অনতিদীর্ঘ সময়ের মধ্যে শুর- 
বংশীয় ছয় জন নৃপতি ক্রমে দ্রিলীর সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। সর্দশেষ ভূপতির নাম দেকন্দর। ১৫৫৪ 
্ীষ্টান্দে আকবরের পরাক্রমে গেকন্দর শুর পরাজিত ও 
রাজ্য হইতে তাড়িত হম । এই সময়ে আঁকবরের বয়স 
দ্বাদশ বৎসর, এই বয়সেই তাহার পিতামহ ফর্গনার 
নিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন | দেফন্দরের পর 
 ুমাঝুন গুনরায় দিজীর পিংহাননে আরোহণ করেন | 
কিন্ত তিনি দীর্ঘকাল রাজন্ব-ম্বুখ ভোগ করিতে পারেন 
নাই। রাজ্যপুনঃপ্রাপ্ডির ছয় মাপ পর তিনি 
একদা ্থীয় পুস্তকালয়ের দোপাঁন হইতে পতিত হইয়া 
দারুণ আঘাত প্রাপ্ত ভন । এই আঘাঁতেই তাহার 
ধৃত্যু হয়! প্রাচ্য ভূপতিগ্ণ পুস্তকাঁলয়ে থাকিয়া) 
পুস্তকপাঠে অনেক ময় ঘাঁপন করিতেন । তাহাদের 
নিফটে লক্ষ্রীর ম্যাঁয় সরস্বতীর ও লমাদর ছিল । তীহা- 
দের সভা, পণ্ডিত-মগ্ুলীতে বন্ধ উজ্ত্বল থাকিত। 
প্রাচট দেশের সভামণ্প যে বমস্ত কবি, প্রতিহানিক, 
দার্শনিক ও গণিতবিৎ প্রাভৃতিতে গৌরবান্বিত থাকিত, 
ইতিহান হইতে তাহাদের নাম ও কীত্তিকলাপ কখনও 
বিলুপ্ত হইবে না। 

হুমাযুনের মৃত্যুর পর আঁকবর দিল্বীর নিংহাস্নে 
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আরোহণ করেন । এই মময়ে পলাম্াজ্যের অবস্থ। 
বড় মন্দ ছিল | হুমাযুনের রাজ্যচ্যুতির পর অধি- 
কাংশ পরদেশই একে একে দিলীর শাসন্জঙ্ট হইয়া 
পড়ে । আকবর ত্রয়োদশ বর্ষ বয়নে এইরূপ ক্ষীণ ও 
দুর্ঝল সাআাজ্যের অধিপতি হইলেন । কিন্তু আকররের 
অভিভারক বৈরাম খার নাহন ও কার্যযপরায়ণতায় 
অনেক স্থান অধিকৃত হইল | বৈরাম কাল্সী, চন্দেরী, 
কলিঞ্জর, বুন্দেলখণ্ড ও মালব দিলীর অধীন করিলেন । 
ভারতীয় সল্লি * এইরূপে ভারতবর্ষে মোগল-শানন 
বদ্ধমূল করিয়া, পরিশেষে এই মোগল শাসনের বিরুদ্ধে 
অস্ত্র ধারণ করেন | যাহা হউক, বৈরামের বিদ্রোহে 
আকবরের কোন অনিষ্ট হইল না! । আকবর অবিলম্বে 
অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম অময়ে সাত্রাজ্যের শানভার হণ 
করিয়া নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন-দণ্ড পরিচালন! 
করিতে লাখিলেন ॥ 

নাআজ্যের দর্ধত্র শান্তি স্থাপিত হইলে, আকবর 
দ্রিখিজয়ে মনোনিবেশ করেন । রাজপুত-রাজ্যই তাহার 
লক্ষ্য হইয়া উঠে । আকবর মাড়বারের একটি নগর 
নষ্ট করিয়া ১৬৭ অন্দে চিতোরের বিরুদ্ধে সৈন্য 
চাঁলিন। করেন । 


* সল্পি ক্রান্সের অধিপতি চতুর্থ হেন্রির রাজন্ব-নচিব ছিলেন! রাঁজ- 
নীতিতে তাহার প্রগাঢ় বুৎপত্তি ছিল। আকবর ও বৈরাম খা এবং চতুর্থ 
হেনরি ও নল, ইহারা সকলেই প্রায় এক নষয়ে বর্তয়ান ছিলেন। 


৩৬ প্রবন্ধমালা। 


যে রাজ্যে রাজা আপনার ইচ্ছানুসাঁরে সমস্ত কার্ধ্য 
করেন, সেই রাঁজ্যে মঙ্গল ও অমঙ্গল, রাজার ইচ্ছার 
অনুবর্ভী হইয়। থাকে । বু ধর্মপরায়ণ হইলে, নেই 
রাজ্যের সর্ধপ্রকার উন্নতি হয়ঃ রাজ! পাঁপ-পরায়ণ 
হইলে, সেই রাঞ্া অবনতির চরম সীমায় পতিত হইয়! 
খ্বাকে । রাজা শৌরধ্য ও সাহন-দম্পন্ন হইলে, সেই রাজ্য 
স্ম্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রমণে অটল থাকে । রাজা! 
ভীরুম্বভাব হইলে, নেই রাজ] শত্রুর আক্রমণে উত্ন্ন 
হইয়া যায়। দিলীর আকবর শাহ ও চিতোরের উদয় 
রিৎহের রাজস্ব ইহার দৃষ্টান্তস্থল | 

উদয় দিংহ যেবয়ঘে চিতোরের অধিপতি হন, 
আকবরও দেই বরদে দিলীর শাননদণ্ড গ্রহণ করেন । 
উভয়ের মধ্যে বয়ঃক্রমের এইরূপ মত থাঁকিলেও, 
অন্তান্য অনেক রিষয়ে বৈষম্য ছিল । হুমারুন বাবরের 
নিকটে যেরূপে কষ্ট-নহিষ্ুতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, 
আকবরও হুমাঝুনের নিকটে সেইরূপ কষ্-নহিঝুতা! 
অভ্যান করেন ! পিতামহের মভামন্ত্রে দিক্ষীত হইয়া, 
আকবর ক্রমে কষ্ট-বহিষুই ও পরিশ্রমশীল হইয়া উঠেন । 
এদিকে বৈরাম খা, আবুয়ল ফল্ুল ও তোডর মল্পের 
ম্তায় বিটক্ষণ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞণ শারনকার্ষো 
আকবরের প্লাহায্য করেন। উদয় সিৎহ এমন সৌভা- 
গ্যের অধিকারী হইতে পারেন নাই, এমন কষ্ই-লহিষুঃ 
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হইয়াও শাননকার্ধ্য নির্বাহ করিতে সমর্থ হন নাই। 


মোঁগল ও রাজপুতের মধ্যে এইরূপ সৌভাগ্য ও 
শাসনোচিত ক্ষমতার বিভিন্নতা ছিল । এক জন অদ্- 


টের বিপাকে পড়িক্রা, নানাস্থানে যাইয়া, মানবচরিঙ্ে 
বছুদশিতা লাভ করিয়াছিলেন, অন্য জন প্রাকাঁর- 
বেষ্টিত পার্কত্য-ছুর্গে জন্দিয়। সঙ্ীর্ণ নীমায় আবদ্ধ 
ছিলেন । অবারিত নংনার এক জনের টিষয়িক জ্ঞান 
প্রসারিত করিয়াছিল, লক্গীর্ণ গিরিকন্দর অপরের বৈষ- 
গ়িক জ্ঞান সঙ্কীর্ণ নীমার আবদ্ধ রাঁখিয়াছিল |. 
আকবর মোগল নাআাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িত। | 
তিনিই প্রথমে রাজপুত-স্বাধীনতার গৌরব হরণ করেন। 
নাহাবধীন ও আলার ম্টায় তিনিও রণমত্ত রাজপুত- 
দিগকে তরবারির আঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন । যে ধর্্মা- 
ন্ধতা পাঠান-রাজত্বে গুকাশ পাইয়াছিল, তাহা মোগল 
॥াআাজোর শিরোভুষণ আকবরের রাজত্বেও প্রকাশ 
প্রায়। আকৰর, আলার ন্যায় রাজপুতের আরাধ্য 
একলিঙ্গের মন্দিরের উপকরণ দ্বারা আপনাদিগের 
পম্মপুস্ভক কোরাণের জন্য মন্বা (বেদি) নিম্নাণ 
করিতেও ক্রটি করেন নাই । এরূপ হইলেও এক সময়ে 
আরুবরের কীর্ডভিতে মোগল নাঘ্রাজা গৌরবান্িত 
হইয়াছিল এবং এক দ্ময়ে কবর অনীম প্রতাপশা নী 


₹হয়া,চতুদ্দিকে আপনর গৌরব বিস্তার করিয়াছিলেন ॥ 
৪ 


৩৮ প্রবন্ধমাল।। 


আঁকবর ৫দন্যদল লইয়া চিতোর আক্রমণ করিনে, 
উদয় সিংহ জয়মল্প নামক প্রসিদ্ধ যুদ্ধবীরের হস্তে নগর- 
রক্ষার ভার দিয়া, শ্বয়ৎ অবসর গ্রহণ করেন । জয়মল্প 
নাহুস, বীরত্ব প্রভৃতি গুণে অলম্কত ছিলেন; তিনি 
বিপ্পিষ দক্ষতার সহিত চিতোররক্ষার বন্দোবস্ত করেন ; 
কিন্তু ডুর্ভাগ্যক্রমে চিতোর দীর্ঘকাল তাহার রক্ষা- 
ধীন থাকে না। জয়মল একদা! রাত্রিকালে মশা- 
লের আলোকে নগরের ভগ্র প্রাচীরের নংস্কারকার্য7য 
দেখিতেছিলেন, ইত্যব্নরে আকবর শাহ ত্বাহাকে 
দেখিতে পাইয়1, তৎপ্রতি গুলি নিক্ষেপ করেন | গুলির 
আঘাতে জয়মলের তৎক্ষণাৎ পঞ্চত্বপ্রার্তি হয় । এই 
রূপ গুপ্তহত্যা আকবরের চরিত্রের একটি কলঙ্ক । 
সম্মুখবুদ্দধ করাই যুদ্ধবীরের চিরস্তন পদ্ধতি, গ্রোপনে 
নিরন্ত্র শক্রর গ্রাণ অংহাঁর করা নৃশৎ্সতা ও কাপুরুষ 
তার লক্ষণ | বল বাহুল্য, আকবর অন্যান্ত মদ্গুণের 
অধিকারী হইয়াও, উপস্থিত স্থলে এইরূপ হৃশংবতা ও 
কাপুরুষতার পরিচয় দিয়াছিলেন | 

দেনাপতির বিরহে চিতোর-বাধিগণ ভগ্নোৎসাহ 
হইয়া পড়ে । এ দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের গ্রাধান 
প্রধান বীরগণের পতন হয় । অবশেষে পুত্ত চিতোরের 
&সন্যের পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন । পুত্ত যোঁড়শ- 
বর্ধীয় বালক কিন্তু এই বালকের হৃদয় সাহসপুর্ণ 


প্রতাপ সিংহু। ৩৯ 


ছিল) বস্ততঃ সাহমে ও বীরত্বে পুত্ব পৃথিবীর আরাধ্য 
দেবতা | ম্বদেশ-বৎসলতার জন্য পুত্তের নাম অমর- 
শ্রেণীতে নিবেশিত হইবার যোগা । পিতা রণস্থলে 
দেহ ত্যাগ করিলে, পুত্ত অতুলসাহনে যুদ্ধে যাইতে 
উদ্ধত হন। তাহার মাতা তাহাকে বমরসজ্জায় 
নজ্জিত করিয়া, “রণস্থল হইতে পলায়ন অপেক্ষা 
জন্মভূমির রক্ষার নিমিত্ত স্বতুযুও শ্রেয়ক্কর"বলিয়া, বিদায় 
দেন। পুত্ব মাতৃ-আজ্ঞ। পালনে প্রাতিশ্রত হইয়া, রণ- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন । পুত্তের আলাধারণ পরাক্রমে 
যবন-নৈন্ত বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া উঠে। এইরূপ লোকাঁ- 
তীত উৎসাহ-সহকারে বুদ্ধ করিয়া, পুত্ত মাতৃ-আজ্ঞা 
পালন করেন । আকবর শাহ শক্রর শুরোচিত গুণ 
বিস্বত হন নাই। তিনি এ বিষয়ে বিশিষ্ট উদারতা 
দেখাইয়া, গ্রক্কত বীরের সম্মান রক্ষা করেন। জয়মল্প 
ও পুত্তের বীরত্বে আকবরের হৃদয় এতদূর আকু হয় 
যে, তিনি স্বীয় লেখনীতে তাহাদের অক্ষয় কীত্তি বর্ণনা 
করিতে ক্রটি করেন নাই । এতদ্বা তীত আঁকবর তাহার 
দিলীস্থ প্রানাদ-দ্বারের উভয় পাঁর্থে ছুইটি প্রকাগুকায় 
হস্তী নিম্মীণ করাইয়।, তাহার উপর জয়মল্্ ও পুত্র 
প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি স্থাপিত করেন । বিখ্যাত ফরাসী 
ভ্রমণকারী বাঁণিয়ারের সময়েও এই প্রতিমূর্তিদ্বয় ভাল 
অবস্থায় ছিল। আকবর এইরূপে পরাক্রান্ত শত্রুর 


০ প্রবন্ধমালা। 


মর্ধ্যাদ1. রক্ষা! করিয়। প্ররুত মহত্বের পরিচয় দিয়াছেন, 
সন্দেহ নাই । 
__ পুত্বের প্রাণবারুর সহিত চিতোরের মৌভাগ্য অস্ত- 
হিত হয়। অবিলম্বে শোচনীয় জহরব্রতের অনুষ্ঠান 
হইতে থাকে । রাজগুতের মহিলাগণ জ্বলন্ত চিতানলে 
প্রাণ বিসর্জন করে। আট হাজার রাজপুত বীর 
একত্র বীরা * গ্রহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিনিপাত 
করিতে করিতে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হয়। এইরূপ 
করাল হুতাশন-শিখা ও করাল নরশোধিতপ্রবাহ 
দেখিয়া, চিতোর-রাজলম্ত্রী চিতোর হইতে বিদায় 
গ্রহণ করেন । 

কার্থেজের প্রাপিদ্ধ বীর হানিবল কানি' নামক 
সমর-ক্ষেত্রে জয়ী হইলে, আপনার কৃতকাধ্যতার পরি- 
চয়ার্থ রোমীরদিগের 'অঙ্গুরীয়কপমূহ আহরণ পূর্বক, 
ধাম দ্বারা পরিমাণ করিয়াছিলেন । আকবরও এই- 
রূপে রাজপুতদিগের উপবীতনমুহ উন্মোচন পুর্ক 
পরিমান করেন। পরিমাণে উহা ৭81০ মণ ণ" হয়। 
রাজস্থানের ব্যবসারিগণের মধ্যে পত্রপুষ্ঠে ৭৪]০ 
অঙ্কপাতের পদ্ধতি আছে । ইহার অর্থ এই, ধাহার। 

* বীরা অর্থাৎ সজ্জিত তান্বল। বিদায়সময়ে রাজপুতদিপের মধ্যে 


বীরাপ্রদানের পদ্ধতি আছে । 
1 এস্থলে মণের পধিমীণ চারি সের। 


প্রতাপ সিংহ। ৪৯ 


পত্র উন্মোচন করিষেন, চিতোরধ্বংসের সমস্ত পাপ- 
ভার তাহাদের স্কন্ধে পতিত হইবে | অনেক স্থানে 
অনেক লম্প্রদায়ের মধ্যেও এই পদ্ধতির প্রচার দুষ্ট 
হয়। বছুশত বৎসর অতীত হইল, চিতোঁর বিধ্বস্ত 
হইয়াছে, অগ্যাপি ৭৪1০ অঙ্কে পত্র পৃষ্কে জাজ্জল্যমান 
থাকিয়া এ শোচনীয় সংবাদ সাধারণের নিকটে প্রচার 
করিতেছে । 

উদয় সিংহ চিতোর পরিত্যাগ করিয়া,অরণ্যগুদেশে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন; পরিশেষে তথ হইতে আরাবলী 
পর্ধতের উপত্যকয়ি উপস্থিত হন । চিতোর-ধ্বংনের 
পূর্নে উদয় দিংহ উপত্যকার গ্রবেশপথে একটি হ্রদ 
খনন করাইয়া,উহার নাম “উদয় সাগর*রাখিয়াছিলেন। 
এখন তিনি এ স্থানে একটি নগর স্থাপন করিয়া, 
নিজের নামানুলারে উহার নাম উদয়পুর রাঁখেন | 

উদয় সিংহ চিতোরধ্বংনের পর চারি বৎনর জীবিত 
ছিলেন । ৪২ বৎপর বয়বে তাহার স্বৃত্যা হয়। তাহার 
পুক্রসস্তানগণের মধ্যে প্রতাপ মিৎহ পৈতৃক উপাধি 
ও গদির উত্তরাধিকারী হন । 

এইরূপে প্রতাপ বংশানুগত “রাঁণা” উপাধি ধারণ 
করিলেন । এইরূপে মিবারের গৌরব-নূর্ধ্য উজ্জ্বল. 
হইবার সুত্রপাত হইল । যদিও চিতোর বিধ্বস্ত হইয়া- 
ছিল, যদিও যবনের পরাক্রমে রাজপুতগণ হতাশ্বান্‌ 


৪২ গ্বন্গমাল1। 


হইয়। পড়িয়াছিল, তথাপি প্রতাঁপের হৃদয় বিচলিত 
হয় নাই । তিনি চিতোর উদ্ধার করিতে কূত-সস্কল্প 
হইলেন । প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ বাঞ্সা রাওর 
শোণিতের শেষ বিন্ছ ধমনীতে বর্তমান থাকিবে, তত- 
ক্ষণ তিনি এই সঙ্কল্প হইতে বিরত হইবেন নাঃ 
প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতক্ষণ গোহিলোট বংশের গৌরব 
মিবারের ইতিহাবে অঙ্কিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি 
মোগলের বশ্ঠতা শ্ীকাঁর করিবেন না । প্রতাপ এই- 
রূপ স্ডিরগ্রতিজ্ঞ হইয়।, উদ্দেশ্যপাঁধনে প্রারত্ত হইলেন। 
উচ্চতর নঙ্কল্প, মহত্তর সাধনা তাহার হৃদয়কে উচ্চতর 
করিয়। ভুলিল। তিনি ব্বদেশ-হিতৈষিতা, স্বজাঁতি- 
শ্রিয়তায় উদ্দীপ্ত হইয়া, অনুচরবর্গকে উতৎ্নাহিত করিতে 
লাখিলেন। প্রাতীপের এইরূপ উত্নাহ, এইরূপ দৃট- 
প্রতিজ্ঞত দেখিয়া, অনেকে তাহার অনুবত্তী হইল বটে, 
কিন্ত প্রধান প্রধান রাঁজপুতগণ মোগলের পক্ষ অবলম্বন 
করিলেন । মাড়বার, আঙ্বের, বিকানের এব বুদীর 
অধিপতিগণও স্বজাতি- প্রিয়তায় জলাঞ্চলি দিয়া,আক- 
বরের পক্ষদমর্থনে দ্রটি করিলেন না। অধিক কি, 
তাঁহার ভ্রাতাও তীহাকে পরিত্যাগ করিয়।, শক্র-দলে 
মিশিলেন । কিন্ত দুঢ-প্রাতিজ্ঞ গুতাঁপ ইহাতেও হতাশ্বান 
হইলেন না; তিনি বাগ্পা রাওর শোণিত কলঙ্কিত ন। 
করিয়া,ন্বদেশের উদ্ধারার্থ স্বীয় জীবন উতৎ্নর্গ করিলেন । 


প্রতাপ সিংহ । ৪৩ 


প্রতাপ এইরূপে স্বজাতি_্ববন্থু কতৃক পরিত্যক্ত 
হইয়া, ২৫ বৎসর কাল মোগল-শাননের ধিরুদ্ধাচরণ 
করেন । এই দময়ে এক এক বার তাহার দুরবস্থার 
এক শেষ হয়। হুয়ৎ পর্জতে পর্ধতে বেড়াইয়া, স্ত্রী- 
পুজের নহিত পারত ফল খাইয়া, কষ্ট্রে কালাতিপাত 
করেন, তথাপি তিনি মোগলের বশ্ঠাত। শ্বীকার করেন 
নাই। এরূপ স্বাধীনত্ব-প্রির়তা পৃথিবীর ইতিহাসে 
ছুলভ | 

চিতোর-ধ্বৎদের জ্মরণার্থ প্রতাপ অর্ধপ্রকার 
বিলান-দ্রব্টের উপভোগ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । 
তিনি স্বর্ণ ও. রৌপ্য পাত্র পরিত্যাগ করিয়া, রক্ষ-পত্রে 
অন্ন আহার করিতেন, কৌঁমিল শযষায। পরিত্যাগ করিয়।, 
তৃণাচ্ছাদিত শযাঁর শয়ন করিতেন এবং ক্ষৌরকার্ধ্য 
পরিত্যাথ করিয়া, লম্বমান দীর্ঘ শ্মশ্র রাখিতেন । 
তীহাঁর আজ্ঞায় অগ্রবস্তী রণ-ছুন্ছভি, সকলের পশ্চাতে 
ধ্বনিত হইত । মিবারের এই শোকচিহ্ন অগ্যাপি বর্ত- 
মান রহিয়াছে, অগ্ভাঁপি প্রতাপের বংশীয়গণ স্বর্ণ ও 
রৌপ্যময় আহার-পাত্রের নীচে ব্ৃক্ষ-পত্র ও শয্যার 
নীচে তৃণ রাখিয়া থাকেন । 

প্রতাপ পৈতৃক গদিতে আরোহণ করিয়া, কতিপয় 
অভিজ্ঞ বর্দারের দাহায্যে শানন-কার্ধ্য ও রাঁজস্ব- 
নংক্রান্ত বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করিতে লাগিলেন; যে 
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কয়েকটি পার্কত্য দুর্গ হস্তে ছিল তৎসমুদয় সুদূঢ় করি 
লেন। যতদিন মোগলদিগের সহিত তাহার প্রতি- 
দবন্দিতা ছিল, তত দিন তাহার আজ্ঞায় বনাস্‌ ও বেরিন 
নদীর উভয় তীরবর্তী উর্ধর-ভূমিতে কেহই থাকিতে 
পারিত না। নিজের আদেশ যথাবিধি পালিত হয় 
কি না, তাহার প্রতি গুতাপের তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। তিনি 
প্রায়ই কতিপয় অশ্বারোহী নমভিব্যাহারে স্থানীয় 
লোকের কার্ধয-কলাপ পরিদর্শন করিতেন । তাহার 
কঠিন আদেশে উর্দরক্ষেত্র মরুভূমির স্ঠায় নিস্তব্ধ 
হইয়াছিল, তৃণরাঁজি শম্য-সমূহের স্থান পরিগ্রহ করিয়।- 
ছিল, গন্তব্য পথ কণ্টকাকীর্ণ রৃক্ষে অগম্য হইয়াছিল 
এবং মনুষ্যের আবাসভূমি বিবিধ বন্ট জন্তর বিহার- 
ক্ষেত্র হইয়াছিল । প্রতাপ এইরূপে সমুদয় ভূমি জঙ্গল- 
ময় করিয়া» বিজেতা মোগলদিগের লাভের পথ অবরুদ্ধ 
করিয়াছিলেন । 

যেনমস্ত রাজপুত মোগলদিগের সহিত বৈবাহিক 
সুত্রে আবদ্ধ ছিলেন, গুতাপ তাহাদিগকে সাতিশয় 
সণ করিতেন। আশ্বেরের রাজা মানদিংহের সহিত 
আকবরের এইরূপ নশ্বন্ধ থাকাতে, প্রতাপ মাননিৎহের 
সহিত সমুদয় সামাজিক সম্বন্ধ উঠাইয়া দেন। একদা 
মানদিংহ মোলাপুর অধিকার করিয়া,ফিরিয়া আসিতে" 
ছিলেন এমন নময় প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
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অভিপ্রায় জাঁপন ফরেন । প্রতাপ নিংহ এই লময়ে 
কমলমীর গ্রানাদে অবস্থিতি করিতেছিলেন ;ঃ তিনি 
আশ্বেররাজের অভিনন্দন "জন্য উদয়সাগরের তী'রে 
উপস্থিত হইলেম । অবিলম্বে এই স্থানে সম্মদ্ধ ভোজের 
আয়োজন হইল, প্রতাপের পুজ্র কুমার অমর নিৎহ, 
রাজা মানের অভ্যর্থমার জন্য, এই স্থলে উপস্থিত 
ছ্থিলেন; মানসিংহ নির্দিষ্ট স্থলে সমাগত হইলে, 
অমর পিংহ পিতার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষমা প্রর্থনা 
করিয়।, তাহাকে ভোজন-স্থলে বনাইলেন । সাঁনপিৎহ 
গ্রাভাপের রহিত একত্র ভোজন করিতে বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করাতে, প্রতাপ দুঃখনহকারে কিয়া পাঠা- 
ইলেন, যিনি তুরুককে নিজের ভণিনী সম্প্রদান করিয়া- 
ছেন এবং সম্ভবতঃ ধিনি তুরুকের সহিত আহারও 
করিয়াছেন, তিনি তীহাযর় সহিত একত্র ভোজন করিতে 
পারেন না। রাজা মান, প্রতাপ সিংহের এই বাক্যে 
অপমান জ্ঞান করিয়া, ভোঁজন-স্থল হইতে গাজোখান 
করেম। গ্রতাপ মিংহ এই নময়ে ঘটনা-স্থলে উপ- 
স্থিত হইঘাছিলেন, রাজ। মান অশ্বে আরোহণ পুর্ক, 
তাহাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, “বদি আমি তোমার 
গর্ক খর্ব না করি, তাহা! হইলে আমার নাম মাননিংহ 
নহে ।” মানসিংহ এই কথা বলিয়া চলিয়া! গেলে, 
পবিত্র গল্াজল দবার। ভোঁজনস্থান ধৌত কর! হয়, এবং 
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বাহার এই ভোঁজের সহিত সংহ্ষ্ট ছিলেন, তীহার! 
সান করিয়া, বন্ত্রন্তির গ্রহণ করেন। এই বিষয় আক- 
বরের শ্রুতি-প্রবি্ট হহীলে, আকবর মাঁনসিংহের 
গ্রতি প্রতাপ নিংহের তাদৃুশ ব্যবহারে, আপনাকে 
যারপরনাই অপমানিত জ্ঞান করিলেম। অবিলম্বে 
এই অপমানের পুতিশোধ জন্য সংগ্রামের অনুষ্ঠান 
হইল । মানপিংহ ও মহব্বত খ। সৈন্যদল লইয়] গ্রতা- 
পের বিরুদ্ধে যাত্র। করিলেন | 

প্রতাপ বাইশ হাজার রাজপুতের সাহন ও শ্বদে- 
শীয় পর্ধতমালার উপর নির্ভর করিয়া, এ সৈন্যদলের 
গতিরোধার্থ দণ্ডায়মান হইলেন | যে স্থলে তাহার 
নৈন্য পন্নিবেশিত হয়, তাহার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার প্রায় 
আট মাইল । এই স্থান কেবল পর্বত, অরণা ও ক্ষুদ্র 
নদীতে নমারৃত। ইহার উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ 
নকল দিকেই উন্নত পর্ধত লম্বভাঁবে রহিয়াছে । এই 
গিরি-নহ্কট হল্দিঘাট নামে প্রসিদ্ধ । প্রতাঁপ মিবারের 
আঁশা-ভরসার স্থল রাজপুতর্দিগের সহিত এই গিরি" 
সঙ্কট আশ্রয় করিয়া, দণ্ডায়মান হন । মোগল নৈম্ত 
উপস্থিত হইলে, তুমুল সংগ্রাম হয়। রাজপুতগণ 
অসামান্য পরাক্রম--অশ্রতপুর্ধ সাহসের সহিত যুদ্ধ 
করিয়। নিহত হন; বিজয়-গ্রী। মোগলের পক্ষ অবলম্বন 
করেন; চতুর্দশ সহজ রাজপুতের শোণিতে হল্দি- 
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ঘাটের ক্ষেত্র রঞ্জিত হয়; প্রতাপ জয়লাভে নিরাশ 
হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ করেন । 

এইরূপে হল্দ্রিঘাট নমরের অবনান হয়, এইরূপে 
চতুর্দশ নহজ রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অল্লানবদনে, 
অসঙ্কুচিত চিভে আপনাদিগের জীবন উত্অর্গ করে। 
হল্দিঘাট পরম পবিত্র যুদ্ধ-ক্ষেত্র । কবির রবময়ী 
কবিতায় ইহা অনন্তকাল নিবদ্ধ থাকিবে, এতিহাধিকের 
অপক্ষপাত বর্ণনায় ইহা অনন্তকাল ঘোঁষিত হইবে । 
প্রতাপ বিৎ্হ অনন্তকাল বীরেন্্রনমাজে হৃদয়গত্ত 
শ্রন্ধার পুজা পাইবেন এবং পবিত্রতর হইয়।, অনন্তকাল 
অমরশ্রেণীতে মন্লিবিষ্ট থাকিবেন । 

প্রতাপ অন্ুচর-বিহীন হইয়া চৈতক নামক নীলবর্ণ 
অশ্ব আরোহণে রণস্থল পরিত্যাথ করেন । এই অশ্বও 
তেজধিতায় প্রত্তাপের ন্যায় রাজস্থানের ইতিহাসে 
প্রবিদ্ । যখন দুই জন মোগল হার্দার প্রতাপের 
পশ্চাদ্ধাবমান হয়, তখন ঠচৈতক লক্ষদিয়া একটি 
ক্ষুদ্র পার্ধত্য নরিৎ পার হইয়া শ্ীয় গরভুকে রক্ষা 
করে। কিন্তু প্রতাপের ন্যায় চৈতকও যুদ্স্থলে 
আহত হইয়াছিল। এই আঘাতে পথিমধ্যে চত- 
কের প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রিয়তম বাহনের স্মরণার্থ 
গ্রতাঁপ এই স্থলে একটি মন্দির নিম্মাণ করেন । অগ্ঠাপি 
এই স্টান 'চৈতকৃকা চরুতর্‌* নামে প্রপিদ্ধ আছে। 
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১৫৭৬ খ্রীঃ অব্দের জুলাই মানে চিরম্মরণীয় হল্দি- 
ঘাট মিবারের গৌরব-স্বরূপ রাজপুতগণের শোণিত- 
শোতে গ্রক্ষালিত হয় । ঞ দিকে মোগল সৈন্য বিজয়ী 
হইয়া, রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিন। কয়লমীর ও 
উদয়পুর শক্রুর হস্তে পতিত হইল । প্রতাপ পরিবার" 
বর্গের সহিদ্ত এক পর্বত হইতে অন্য পর্ধাতে, এক 
অরণ্য হইতে অন্য অরণ্যে এক গহ্বর হইতে অন্য 
গশ্থররে যাইয়া, অনুসরণকারী মোগলদ্িগের হস্ত হইতে 
আপনাকে রক্ষা করিতে লাগিলেন । বতনরের পর 
বতৎনর পরিবর্তিত হইতে লাগিল, তথাপি প্রতাপের 
কষ্টের অবধি রহিল না; প্রতি 'নুতন বত্রর, নুতন 
নূতন কষ্ট দঞ্চয় করিয়া, প্রতাপের নিরুটে উপস্থিত 
হইতে লাগিল । এই মর প্রতাপ নিহ্হ এরূপ দুরব- 
স্থায় পড়িয়াছিলেন যে, একদা! বিশ্বাসী ভিলগণ প্রাতা* 
পের পরিবারবর্কে কোন নিরাপদ স্থানে লইয়। 
গিয়া, আহারদ্বারা সকলের গ্রাণরক্ষা। করে | 
_ প্রতাপের এইরূপ অনাধারণ স্বার্থত্যাগ ও অশ্রদত- 
পূর্ব কষ্টে সদাশয় শত্রুর হদয়ও আআর্র হইল । দিল্ীর 
গ্রধান অমাত্য এইরূপ ম্বদেশ-হিতৈষিতাঁয় মোহিত 
হইয়া, প্রতাপকে নহ্বোধন পুর্ক, এই ভাবে একটি 
কবিতা। লিখিয়া পাঠাইলেন, “পৃথিবীতে কিছুই স্থায়ী 
নহে। ভুমি ও রম্প্ভি অদ্থশ্ট হইবে; কিন্তু মহৎ €লাকের 
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ধর্ম কখনও বিলুণ্ত হইবে না। প্রতাপ সম্পত্তি ও 
ভূমি পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু কখনও মস্তক অবনত 
করেন নাই | হিন্দুস্থানের রাজগণের মধো তিনিই 
কেবল হ্বীয় বংশের লম্মান রক্ষা করিয়াছেন ।” গ্তাপ 
এইরূপে বিধম্মী শক্ররও প্রশৎ্মা-ভাজন হইয়া, বনে 
বনে বেড়াইতে লাগিলেন । প্রাণাধিক বনিতা ও 
সন্তানগণের কই এক এক নময়ে তাহাকে উন্মন্ত করিয়া 
ভুলিতে লাগিল । দুরন্ত মোগলগণ এপর্যান্তও তাহার 
অনুনরণে ক্ষান্ত হইল না। তিনি পাঁচ বার খাত 
সামগ্রীর আয়োজন করেন, কিন্তু সুবিধার অভাবে 
পাঁচ বারই তাহা পরিত্যাগ করিয়া, পার্ধত্য প্রদেশে 
পলায়ন করেন । একদা তাহার মহিবী ও পুত্রবধূ 
ঘাসের বীজ ছার। কয়েকখানি রুটী প্রস্তুত করেন। 
এই খাছ্যের একাংশ নকলে দেই সময় ভোজন করিয়া, 
অপরাংশ ভবিষ্যতের জন্য রাখিয়া! দেন। কিন্তু একটি 
বন্য মার্জার অকন্মাৎ এই অবশিষ্ট রুটি লইয়া, পলায়ন 
করে। অবশিষ্ট খাদ্য অপহৃত হইল দেখিয়া, প্রতাপের 
একটি দুহিতা কাতরভাবে কীদিয়া উঠে; প্রতাপ 
অদূরে তৃণশয্যার শয়ন থাকিয়া, আপনার শোচনীয় 
অবস্থার বিষয় ভাবিতেছিলেন, দুহিতার আর্তন্বরে 
চমকিত হইয়া দেখেন, খাদ্য সামগ্রী অপহৃত হওয়াত্বে 
বালিকা রোদন করিতেছে । প্রতাপ অল্নানবদনে 
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হল্দিঘাঁটে স্বদেশীয়গরণের শোণিত-ভ্োত দেখিয়া” 
ছিলেন, অন্নানবদনে ম্বদেশীয়দিগকে স্বদেশের সম্মান 
রক্ষার্থ আত্ম-প্রাণ উত্ধর্গ করিতে উত্তেজিত করিয়া" 
ছিলেন, অঙ্গানবদনে রাজপুত জাতি-রাজপুত-বংশের 
গৌরবরক্ষার জন্য রণস্থলের সংহারমৃদ্তির বিভীষিকার 
দৃক্পাত ন1! করিয়!, কহিয়াছিলেন, “এই ভাবে দেহ- 
বিসর্জনের জন্যই রাজপুতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছে ।* 
কিন্ত এখন তিনি স্থিরচিত্বে তনয়ার কাতরতা দেখিতে 
নমর্থ হইলেন না । স্েহাম্পদ বালিকাকে কীাদিত্ে 
দেখিয়! তাঁহার হৃদয় নিতান্ত ব্যথিত হইল, যেন শত 
শত কাল ভুজর্গ আসিয়া, বর্ধাঙ্গে দংশন করিল, 
প্রতাপ আর যাতন। সহিতে পারিলেন না, আপনার 
কষ্ট দূর করিবার জন্য আকবরের নিকট আত্ম-সম- 
পণের অভিপ্রায় জানাইলেন । 

গ্রতাপের এই অধীনতা'-স্বীকারের সংবাদে আকবর 
নগরমধ্যে মহোলাদে উত্সবের অনুষ্ঠান করিতে 
আদেশ করিলেন । প্রতাপ আকবরের নিকটে যে পন্ৰ 
প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেই পত্র পৃথ্থীরাজ দেখিতে 
পাঁইলেন। পৃথীরাজ বিকানেরের অধিপতির কনিষ্ঠ 
ভ্রাতা । স্বজাতি-প্রিয়ত। ও স্বদেশহিতৈধিতায় তাহার 
হৃদয় পুর্ণ ছিল। তিনি প্রতাপকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করি" 
তেন। প্রতাপ হঠাৎ দিলীম্বরের নিকটে অবনতমস্ত কব 
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হইবেন, ইহা ভাবিয়া তিনি নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইলেন। 
পৃদ্থীরাজ আর কালবিলম্ব না করিয়া, নিন্গলিখিতভাবে 
কয়েকটি কবিতা রচন৷ পুর্বক, প্রতাপের নিকটে পাঠা* 
ইয়া দিলেন) 

“হিন্দুদিগের সমস্ত আশাভরসা হিন্দ্জাতির উপ- 
রেই নির্ভর করিতেছে । রাণা এখন মে সকল পরি- 
ত্যাগ করিতেছেন । আমাদের সর্দারগণের লে 
বীরত্ব নাই, নারীগণের নে অতীত্বশৌরব নাই | 
গ্ুত্তাপ ন। থাকিলে, আকবর সকলকেই এই নমভূমিতে 
আনয়ন করিতেন । আমাদের জাতির বাজারে 
আকবর একজন দালাল; তিনি সকলকেই কিনিয়া- 
ছেন, কেবল উদয়ের তনয়কে কিনিতে পারেন নাই। 
নকলেই হতাশ্বাস হইয়া, নৌরোজা'র বাজারে আপনাঁ- 
দের অপমান দ্বেখিয়াছেন, কেবল হামীরের বংশধরকে 
আজ পর্যন্ত সে অপমান দেখিতে হয় নাই । জগ্ৎ 
জিজ্ঞানা করিতেছে, গ্রতাপের অবলম্বন কোথায় ? 
পুরুষত্ব ও তরবারিই তাঁহার অবলম্বন । তিনি এই 
অবলম্বন-বলেই ক্ষত্রিয়ের গর্ব রক্ষা করিতেছেন । 
বাজারের এই দালাল কিছু চিরদিন জীবিত থাকিবে 
না। এক দ্রিন অবশ্যই ইহলোক হইতে অপস্ত 
হইবে । তখন আমাদের জাতির নকলেই পরিত্যক্ত 
ভূমিতে রাজপুত-বীজের বপন জন্য প্রতাপের নিকট 
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উপস্থিত হইবে । যাহাতে এ বীজ রক্ষিত হয়, 
যাহাতে উহার পবিভ্রত। পুনর্ধাঁর উজ্জ্বল হইতে পারে, 
তাহার জন্য সকলেই প্রতাপের দিকে চাহিয়! 
রহিয়াছে ।” 

পৃ্থীরাজের এই উৎসাহ-বাক্য শত সহস্র রাজ- 
পুতের তুল্য বলকারক হইল । ইহা প্রতাপের দেহে 
জীবনীশক্তি দ্রিল এবৎ তীহাঁকে পুনর্ধার স্বদেশের 
গৌরবকর মহংকার্ধ্য সাধনে উত্তেজিত করিল। 
গতাঁপ দিলীশ্বরের নিকট অবনতি স্বীকারের সঙ্কল্প 
পরিত্যাগ করিলেন । কিন্তু এই সময়ে বর্ধার এরপ 
প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল ষে, প্রতাঁপ কিছুতেই পর্বত-কন্দরে ৷ 
থাকিতে ন৷ পারিয়া, মিবার পরিত্যাগ পুর্ঘক মরুভূমি 
অতিবাহন করিয়া, সিন্ধনদের তটে যাইতে কৃতগঙ্কল্প 
হইলেন । এই লঙ্কন্নপিদ্ির মানমে তিনি পরিবারবর্ 
ও মিবারের কতিপয় বিশ্বস্ত রাজপুতের সহিত আরা- 
বলী হইতে নামিয়া, মরুপ্রান্তে উপনীত হন। এই 
সময়ে গ্রতাপের মন্ত্রী তাহার পুর্ধপুরুষগণের সঞ্চিত 
সমস্ত অর্থ আনিয়া,গুতাঁপের নিকট উপস্থিত করিলেন! 
এই সম্পর্তি এত ছিল যে, ইহাদ্বারা দ্বাদশ বর্ষকাল 
'পঞ্চবিংশতি মহস্্র ব্যক্তির ভরণপোষণ নির্ধাহিত হইতে 
পারিত। ক্লুতজ্ঞতার এই মহৎ চৃ্টান্তে প্রতাপ পুনর্কার 
নাহসসহকাঁরে অভীষ্ট মন্ত্র সাধনে উদ্চত হইলেন? 
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অবিলম্বে অনুচরবর্গ একত্র হইল । গ্রাতাঁপ ইহাদিগকে 
লইয়া, দেবীরের প্রণিদ্ধ যুদ্ধে মোগল সৈম্ভ পরাজয় 
করিলেন । কমলমীর ও উদয়পুর হস্তগন্ত হইল । ক্রমে 
চিতোর, আজমীঢ় ও মগুলগড় ব্যতীত সমস্ত মিবার 
প্রদেশ গ্রতাপের পদানত হইয়া উঠিল। পরাক্রান্ত 
আকবর শাহ বছ বৎসর কাল বহু অর্থ বায় ও বহু £নন্ত 
নু করিয়া, মিবারে বে বিজয় লাভ করিয়াছিলেন, 
প্রতাপ নিংহ এক দেবীরের যুদ্ধ তাহা আপনার হস্ত- 
গত করিলেন । কিন্তু এইরূপ বিজয়ী হইলেও, প্রতাপ 
জীবনের শেষ অবস্থায় শান্তি লাভ করিতে পারেন 
নাই । পর্দত-শিখরে উঠিলেই, তাহার নেত্র চিতোরের 
দুর্গ-প্রাচীরের দিকে নিপতিত হইত, অমনি তিনি 
যাতনাঁয় অধীর হুইয়! পড়িতেন | যে চিতোরে বাগ্সা 
রাওর জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছিল, যে চিতোরে 
রাজপুত-কুল-গৌরব সমরনিংহ হ্বদেশের স্বাধীনতা 
রক্ষার্থ দৃশদ্বতী নদীর তীরে পৃথীরাঁজের সহিত দেহত্যাগ 
করিতে নমর-নজ্জার সজ্জিত হইয়াছিলেন, বে চিতোরে 
বাদল জয়মন্ন ও পুত্ত নমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়। 
অল্লানবদনে--অক্ষুদ্ধহৃদয়ে আত্মপ্রাণ উত্পর্থ করিরা- 
ছিলেন,অদ্য দেই চিতোর,ম্মশান ! অগ্ঠ সেই চিতোরের 
প্রাচীর অন্ধকাঁরদমাচ্ছিন্ন ভীবণ শৈল-শ্রেণীর ন্যায় 
রহিয়াছে । প্রতাপ প্রায়ই এইরূপ চিন্তায়--এইরূপ 
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কল্পনায় অবসন্ন হইতেন, প্রায়ই তরক্ষের পর তরঙ্গের 
আঘাতে তাহার হৃদয় আলোড়িত হইত। 

এইরূপ অন্তর্দীহে প্রতাপ তরুণ বয়সেই এঁহিক জীব- 
নের চরম নীমায় উপনীত হইলেন। ছুরম্ত রোগ 
আসিয়। শীত্্র তাহার দেহ অধিকার করিল । প্রতাপ 
ও তাহার সর্দারগণ পেশোলা হ্রদের তীরে, দুর্গতির 
সময় আপনাদিগকে বর্ষা হইতে রক্ষা করিবার জন্য 
যে কুটীর নির্মাণ করিয়াছিলেন, দেই কুটীরেই গুতা- 
পের জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত হয়। গ্রতাঁপ 
স্বীয় তনয় অমর নিংহের গতি আবস্থা-শুন্ত ছিলেন । 
তিনি জানিতেন, কুমার অমর পিংহ নৌখীন যুবক) 
রাঁজ্য-রক্ষার ব্লেশ কখনই তাহার সহনীয় হইবে না । 
তনয়ের বিলাস-প্রিয়তায় প্রতাপ হৃদয়ে দারুণ ব্যথ। 
পাইয়াছিলেন; অন্তিম সময়েও এই যাতনা তাহ। 
হইতে অন্তছিত হইল না; এই দুঃসহ মনোবেদনায় 
আন্বস্বতুা-গ্রতাপের মুখ হইতে বিরুত স্বর বাহির 
হইতে লাগিল । এক জন সর্দার ইহ! দেখিয়া, প্রতাপকে 
জিজ্ঞানা করিলেন, তাহার এমন কি কষ্ট হইয়াছে 
যে, প্রাণবারু শান্তভাবে বহির্গত হইতে পারিতেছে না । 
গতাঁপ উত্তর করিলেন, “যাহাতে স্বদেশ তুরুকের হস্ত- 
গত ন। হয়, তদ্বিষয়ে কোন প্রতিশ্রুতি জানিবার জন্ত 
আমার প্রাণ এখনও অতি কষ্টে বিলম্ব করিতেছে।” 


প্রতাপ সিংহ। ৫৫ 


পরিশেষে তিনি কুটীর লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হয় ত 
এই কুটীরের পরিবর্তে বহুমূল্য প্রাাদ নিশ্মিত হইবে, 
আমর! মিবারের যে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এত কষ্ট 
স্বীকার করিয়াছি, হয় ত তাহা এই কুগীরের সঙ্গে 
নঙ্গেই বিলুপ্ত হইবে ।” সর্দারগণ প্রতাপের এই বাক্যে 
শপথ করিয়। কহিলেন, “যে পর্যন্ত মিবাঁর স্বাধীন না 
হইবে, নে পর্য্যন্ত কোনও প্রানাদ নিশ্মিত হইবে না 1” 
প্রতাপ আশ্বস্ত হইলেন, নির্দাণোন্থুখ প্রদীপের স্যার 
তাহ"র মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হইল । মৈবার আপনার স্বাধী- 
নতা রক্ষা করিবে শুনিরাঃ তিনি শান্তভাবে ইহলোক 
হইতে অপহৃত হইলেন । 
এইরূপে হদেশ-বনল প্রতাপ নিংহের পরলোক- 
প্রাপ্তি হইল। যদি মিবারে খিউকিদিদিন অথব। 
জেনোকন থাকিতেন, তাহা হইলে 'পেলপনিনদের 
নমর" অথবা “দশ নহজ্রের গুত্যাবর্তিন' * কখনওএই 
গীসের ছুইটি নগরস্পার্ট। ও এখিনাঁ। এখিন। পারস্তের সহিত যুদ্ধে 
(বিশেষ গৌরবান্থিত হইলে, তাহার প্রাতিদ্বন্দী ম্পাট! অস্থযাপরব শ হইয়! 
সমর-সজ্জার আয়োজন করে। ইহাহী “পেলপনিসসের যুদ্ধ” বলিয় বিখ্যাত । 
প্রনিদ্ধ এতিহানিক থিউকিদিদিস্‌ এই মহাঁসমরের সবিস্তর বিবরণ লিপি 
বদ্ধ করিয়াছেন 
পারন্ডের রাজ। দ্বিতীয় দরায়স্‌ লোকান্তরগত হইলে, তাহার পুর অর্ভক্ষত্র 
পিভৃদিংহাননে আরোহণ করেন। কিন্তু অর্তক্ষত্রের ভ্রাত। কাইরস রাজ্য- 
প্রাপ্তির জন্য দশ সহস্র গ্রীক সৈন্যের সাহায্যে সমরে প্রবৃত্ত হন। ব্রীঃ পৃঃ৪ *১ 


অন্দে কাইরস সমরে নিহত হইলে, ম্রীক সেনাপতি জেনোফন তাহার দশ 
সহমত সৈম্তের সহিত বিশিষ্ট পরান্র্ন ও কৌশলসহকারে স্বদেশে প্রত্যাগত 
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রাজপুত-শ্রেষ্ঠের অবদান অপেক্ষা ইতিহানে অধিক- 
তর মধুরভাবে কীত্িত হইত না। অনমনীয় বীরত্ব, 
বিচলিত দৃঢ়তা, অস্রুতপুর্ব অধ্যবনায়নহকারে প্রতাপ 
দীর্ঘকাল প্রবল-পরাক্রান্ত, উন্নতাকাজ্ষ। সহায় সম্পন্ধ 
সআাটের বিক্ুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন । এ জন্য আজ 
পর্য্যন্ত প্রতাপ দিংহ প্রত্যেক রাজপুতের হৃদয়ে দেবতা- 
রূপে বিরাদ করিতেছেন ॥ যত দিন রাজপুতের 
ধদেশাহতৈহ্তা থাঁকিবে, ততদিন প্রতাপ দিংহের 
এই দেব-ভাঁবের ব্যতায় হইবে না । 

প্রতাপ নিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, 
দুরম্ত যবন হইতে মাতৃভূমির উদ্ধারার্৫থ যে মস্ত মহৎ- 
কাধ্য সম্পন্ন করিয়াছেন, রাজস্থানের ইতিহাসে ভাঁহ। 
চিরকাল ন্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে । শতাব্দের পর 
শতাব্দ অতীত হইয়াছে, অগ্যাপি ব্াঁজস্থানের লোকের 
স্মৃতিতে এই রভান্ত জাজ্ঘ্বল্যমান রহিয়াছে । পুক্ধ- 
পুরুষের এই ৰৃতান্ত বলিবার সময় রাজপুতের হদয়ে 
অভ্ভুতপুক্ঝ তেজের আবির্ভাব হয়, ধমনী মধ্যে রক্তের 
গতি প্রবল হয়, এব নয়ন-জলে গগুদেশ প্লাবিত হইয়া 
থাকে । বস্তুতঃ প্রতাপ নিংহের কার্যয-পরল্পর রাজ- 
স্থানের অদ্বিতীয় গৌরব ও অদ্বিতীয় মহত্বের বিষয়। 


হন । ইহাই “দশ সহম্রের প্রত্যাবর্তন বলিয়। ইতিহাসে প্রনিদ্ধ । গ্রীক সেনা- 
পতি ও ইতিহাদ-লেখক জেনোফন ইহার আনুপুর্বিক (ববরণ লিখিয়াছেন। 
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কোমও ব্যক্তি রাঁজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়। ও সর্ঝ- 
প্রকার সৌভাগ্য-নম্পত্তির অধিকারী হইয়া, প্রতাপের 
ম্যায় দুর্দশাপন্ন হন নাই, কোঁনও ব্যক্তি স্বদেশহিতৈ- 
বিতায় উদ্দীপ্ত হইয়া স্বাধীনতা রক্ষার্থ বনে বনে, পর্বতে 
পর্ধতে বেড়াই, প্রতাপের ্তায় কষ্ট ভোগ করেন 
নাই। আরাবলী পর্থত-মালার নমস্ত দরী, সমস্ত 
উপত্যকাই প্রতাপ দ্িংহের জন্য গৌরবা্ষিত রহি- 
যাছে। চিরকাঁল এ গৌরব-স্তন্ত উন্নত থাকিয়া, রাঁজ- 
স্থানের মহিমা প্রকাশ করিবে । ভারত-মহাঁসাগরের 
সমগ্র বারিতেও উহা নিমগ্ন হইবে না, হিমালয়ের সমগ্র 
শৃঙ্গপাঁতেও উহা! বিচুর্ণ হইবে না। 


চি টি ০ ০ 


পলিনেসিয়ার বিবরণ। 


প্রশান্ত মাঁনাগরে ঘে সকল ছ্বীপপুপ্ লক্ষিত ছয়, 
তাঁহার নাধাঁরণ নাম পলিনেনিয়া। অল্প দিন হইল, 
এই সকল হ্বীপের বিবরণ সাধারণের পরিজ্ঞাত হই- 
যাছে। পলিনেপিয়া দ্বীপনগূচের উৎপত্তির বিবরণ 
অতি অদ্ভুত । জগণদীশ্বরের অনীম শক্তিতে কত স্ানে 
যে, কত বিন্ময়কর ব্যাপার সংঘটিত হইতেছে, তাহার 
ইযত্ব। করা যাঁয় না । অতি বামান্য পদার্থও উশ্বরের 
মহিমায় ছুরহ কার্ধ্য সাধন করিয়া, পাঁধারণকে চমৎ- 


৫৮ প্রবন্ধমাল!। 


রুত করিয়া তুলিতেছে। পণ্ডিতের পরীক্ষা করিয়। 
স্থির করিয়াছেন যে, সমুদ্র-গর্ভস্থ প্রবাল কীটসকল 
পলিনেপিয়ার অধিকাংশ দ্বীপ নিম্মীণ করিয়াছে । কি 
রূপে এমন মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন হইল, তাহা মাঁনব- 
বুদ্ধির অগ্রম্য। এই সমস্ত প্রবাল কীট প্রণান্ত মহা- 
সাগরকে একবারে রূপানুরিত করিয়া তুলিয়াছে। 
সহজ বৎসর পুর্বে যেখানে অনন্তবিস্তুত সুনীল বারি* 
রাশি ভিন্ন আর কিছুই দৃষ্টি গোচর হইত না, বেখানে, 
এখন শত শত দ্বীপ, ফল-পুষ্প-শোভিত ও তরুরাঁজি- 
সমাকীর্ণ হইয়!, অপুর্ব শোঁভ1 বিস্তার করিতেছে । 
করুণাময় পরমেশ্বর আপনার অনন্ত করুণা-বলে 
সাগরের উপদ্রব হইতে এই সকল দ্বীপ রক্ষা করিবার 
উপায় বিধান করিয়াছেন । পলিনেসিয়ার অপেক্ষা- 
রুত বৃহৎ দ্বীপগুলির অর্ধ কোঁশ দূরে প্রবাঁল-কীট- নির্মিত 
এক একটি চক্রাকার প্রাচীর আছে। এ সকল 
প্রাচীর বর্তমান থাকাতে, দ্বীপনমূহে উর্মিরাঁশির 
আঘাত লাগিতে পারে না। পর্তাকার সমুদ্র-তরঙ্গ 
প্রাচীরে আহত হইয়াই প্রতিনিরত্ত হয়। উল্লিখিত 
প্রাচীরসমূহের স্থানবিশেষে এক একটি দ্বার আছে, 
এঁ দ্বার দিয়া অর্ণব-পোত সকল ত্বীপে উপনীত 
হইয়া থাকে । | 
পলিনেসিয়ার দ্বীপসমূহ মনোহর প্রারাতিক 


পলিনেসিয়ার বিবরণ । ৫৯ 


পৌন্দর্য্যে বিভূষিত। লমুদ্র হইত্তে এই নকল দ্বীপ 
অতি রমণীয় দেখায়! কোন স্থানে হরিছর্ণ তরু-শাখা! 
ও লতা সকল সুন্দর ফলপুম্পে অলঙ্কৃত হইয়া, সাগর” 
তটে বারুভরে আন্দোলিত হইতেছে,কোন স্থানে পুরেট- 
নামক প্রকাণ্ড বৃক্ষের নিম্মভাগে অধিবানীদের পরিষ্কৃত 
ক্র ক্ষুদ্র কুটীর সকল শোভা পাইতেছে, অদৃরবর্তী 
উপত্যকাভাগে শ্যামল শস্যরাশি মন্দ মন্দ পবনভরে 
সঞ্চালিত হইতেছে, স্থানাস্তরে বেগব্তী তরঙ্গিগী ঘোর 
রবে পর্ত-কন্দর হইতে নির্গত হইয়া, উর্ধর-ক্ষেত্র সমু- 
দয় পরিবেন পূর্বক, মহারাগরে বম্মিলিত হইতেছে ; 
স্থলবিশেষে মেদমাঁলানদ্বশ পর্কৃতশ্রেণী জলধি-গর্ভ 
হইতে মন্ডক উত্তোলন করিয়া, ভীষণভাবে দণ্ডায়মান 
রহিয়াছে । পাগরতল হইতে এই নকল দর্শন করিলে 
'াহ্লাদের পরিনীগা থাকে না । ফলে পলিনেনিয়ার 
দ্বীপনকল প্ররতির ক্রীড়াকানন বলিয়া বোধ 'হয়। 
দ্বীপস্থিত সমস্ত পদার্থই উত্পববেশ ধারণ করিয়া, 
অর্ধত্ত শান্তি বিস্তার করে | এই স্থানে পদরর্পণ করিলে 
হুদয়ে অনির্দচনীয় আনন্দের সঞ্চার হইয়! থাকে । 

এই সকল দ্বীপের ভূমি যেমন উর্বর, জল বাহু 
তেমন স্বান্যকর | এখানে অনেক প্রকার ফল ও মূল 
খাওয়া যায়। ব্রেছ্‌ ফুটের (রুগী ফুলের) বৃক্ষ দীর্ঘাকার ও 
রৃদুস্থানর্যাপী ৷ উহার পত্রগুলি দত্বর ও বোল তর ইঞ্চি 
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লম্বা । বৎসরে এ রক্ষের তিন চারিবার ফল হয়। ফল 
নকল পন্ক হইলে পীতবর্ণ হইয়া থাকে । এই ফল 
এখানকার অধিবাসীদিগের প্রধান ভক্ষ্য দ্ররা | ব্রেড- 
ফটের বৃক্ষের তক্তায় গৃহ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী নির্মিত হয় 
এবৎ বন্ধলে দ্বীপবাদীদের বন্ত্র প্রস্তুত হইয়' থাকে । 
এতদ্বাতীত এখানে নুস্থাদু আলু, এরারূট, নারিকেল, 
কদলী ও ইক্ষু প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া বায়। এই 
স্থানের ইক্ষুরসের নায় সুত্বাতু ইক্ষুনম কোথাও পাওয়! 
যায় নাঁ। ইক্ষু হইতে কিরূপে চিনি প্রাস্তত হয়, তাহ! 
পুর্ধে পলিনেপিয়াবামিগণ অবগত ছিল না । পরিশেষে 
মিশনরিগণ এখানে আনিরাঃ ইহাদিগকে এ বিষয় 
শিখাইয়াছেন | পুর্ধে আঙ্গুর, কমলালেবু, তেতুল 
প্রভৃতি এই সকল দ্বীপে জন্মিত না, মিশনরিদের যাতে 
এখন তৎসমুদয় প্রড়ুর পরিমাণে জন্মিতেছে । 
পলিনেসিয়ায় নকল প্রকার ভোগ্য দ্রব্য রাশীরুত 
হইয়া রহিয়াছে । যখন যে বস্ততে অভিলাষ জন্মে, 
প্ররূতির অনুকূলতা বশতঃ তাহাই পাওয়া গিয়া থাকে, 
পুর্ন কেবল পশুপ্ররূতিক অসভ্য মনুষ্যগণ এই নন্দন- 
কানন উপভোগ করিত 1 তাহার বৃক্ষের অনায়ান- 
লন্ধ মধুময় ফল ভক্ষণ করিয়। পরিতৃপ্ত হইত, স্ুশীতল 
ও নুপরিষ্কৃত বারি পান করিয়া তৃষ্ণা শাস্তি করিত, 
মনোহর উদ্যানে পরিভ্রমণ করিত এবৎ নানাঁজাতি 


পলিনেসিয়ার বিবরণ। ৬৯ 


বিহঙ্গের মধুর সঙ্গীত শ্রাবণ করিয়া আঁমোঁদিত হইত | 
কে তাহাদের সম্মুখে এই দকল উপভোগ-নামত্রী প্রপাঁ- 
রিত করিয়! রাখিয়াছেন, কাহার করুণাবলে তাহার। 
এইরূপ অনির্কচনীয় সুখের অধিকারী হইয়াছে, তাহা 
একবারও ভাবিত না । আহার, নিদ্রা প্রহৃতিই তাহাদের 
জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ট ছিল । তাহার! কটিদেশে একখণ্ড 
বন্ধল পরিধান ও হস্তে ধনুর্জাণ ধারণ করিয়?, সগয়া- 
কার্যে ব্যাপুত খাকিত । এখন মিশনরিদের যত 
তাহাদের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইয়াছে । তাহারা 
এখন আবার-দ্বীপের সমস্ত পদার্থ ই নূতন চক্ষে দেখি- 
তেছে এবং জ্ঞান ও নভ্যতার পূর্বাপেক্ষা অনেকাংশে 
উন্নত হইয়া, পবিত্র মানব নামের গৌরবরক্ষায় অগ্র- 
সর হইতেছে । 
পলিনেপিয়ার অধিৰাসিগণের অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের গঠন 
অতি নুন্দর | ইহারা অতি দীর্ঘ বা অতি মানল নহে । 
কিন্তু অতিশয় কম্মক্ষম । ইহার! কহে, ইউরোপীয়দিগের 
আগমনের পুর্বে তথায় কদাকাঁর বা রুগ্ন ব্যক্তি ছিল 
. না । ইহাদের ললাট প্রশস্ত,নেত্র দীর্ঘ, উজ্জল ও কৃষ্ণবর্ণ 
নানিকা তিলফুলসদৃশ, ওষ্ঠ মাংদল, দন্ত শুভ্র এবং কর্ণ 
দীর্ঘ। কেশ অন্তি কোমল ও কুঞ্চি্ত, দেহ পিঙ্গলবর্ণ |. 
ইহাদের অবলগণ অতিশয় বলিষ্ঠ । তাহার! পুরুষের 
অপেক্ষ! ক্ষুদ্ূতর বটে, কিন্ত আমাদের দেশের নারী" 


৮ 
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দিগের অপেক্ষা! অনেক দীর্ঘ ও বলিষ্ঠ | ইহাদের মতে 
রুষ্চবর্ণ বলের লক্ষণ । ক্লুষ্তবর্ণ পুরুষ দেখিলে, ইহারা 
বলিয়া জঠ, “আহা ! উহার অস্থিদকল কেমন দৃঢ়, এ 
সকল অস্ফিতে কেমন সুন্দর বড়িশী ও হাতড়ী হইতে 
পারে। 

ছ্বীপবাঁধিগণ ধীর-প্রক্ুতি,গ্রানন্ন-হৃদরয় ও আতিথেয় । 
ইহরি। অধিক পরিশ্রম করে না এবং অধিক ভোঁজনও 
করে না। ইহার] শীঘ্র শীত্র নিদ্রাভিভূত হয় এবং 
ন্র্য্যোদয়ের পুর্ষেই শয্যা হইতে গাত্রোথান করে। 
ইহাদের মনোর্তি যত তূর পরিমার্জিত হওয়া উচিত, 
আজ পর্য্যন্ত ততদৃর হইয়। উঠে নাই। অন্যান্য 
দ্বীপপুগ্চের লোক অপেক্ষা নোলাইটি দ্বীপপুঞ্জের অধি- 
বাসীদিগকে বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের 
যেমন রীতি নীতি ও আচার ব্যবহার, ইহারা আপ- 
নাদের সমাজে যেমন বাগ্সিতা প্রকাশ করে, এবং 
ইহাদের যেমন ভাষাগত শৌন্দর্য, তাহাতে স্পষ্ট বোধ 
হয় যে, ইহাঁদের মানসিক বৃত্তি তেজন্থিনী ও উন্নত গুণ- 
বিশিল্তী | দ্বীপবাদিগ্রণ অঙ্কশাস্ত্রে বিলক্ষণ তৎপর |. 
ইহাদের অনেকে বর্ণমালা হইতে আরম্ভ করিয়া, এক 
বৎসরেই বাইবেলের অর্থ করিতে শিখিয়াছে । 

দ্বীপবাসীদিগের সংখ্যা অধিক নহে । সমুদয় ছীপে 
পঞ্চাশ হাজারের অধিক অধিবাসী হইবে ন। | পুর্বে 
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লোকসংখ্যা অধিক ছিল । কিন্তু যুদ্ধ, নরহত্যা নরবলি 
প্রভৃতিতে অনেক লোক নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে । 

_. পুর্বে দ্বীপবাদিগণ, প্রায়ই পরম্পরের ফ্ঁহিত যুদ্ধ 
করিত । লাঠি, বড়শা', ধন্ধু, তীর, ইহাঁদের যদধাস্্র | প্রুতি- 
যুদ্ধেই ক্ুধিরজ্ঞোত প্রবাহিত হইত । যুদ্ধারস্তের পুর্বে 
ইহার “ওর” দেবের নিকট নরবলি দিয় একাগ্রচিন্তে 
জয়প্রার্থন৷ করিত। তাহার পর যুদ্ধব-তরী কল সংগৃহীত 
ও সজ্জিত হইত, যুদ্ধান্ত্র সকল সম্মার্জিত হইত, এবং 
দলস্থ লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য চারিদিকে 
দৃতঠ প্রেরিত হইত | পুরোহিতেরা অনুগ্রহ-লাভের 
আশায় বিবিধ উপচারে দেবতাদের পুজা করিত । 
বহুনংখ্য নৈন্য একত্র হইলে যুদ্ধ আরম্ভ হইত | যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রে এত লোক নিহত হইত যে, শব রাশীরুত 
করিলে, তাহ উন্নত নারিকেল রক্ষের অগ্রভাগ স্পর্শ 
করিত । স্ত্রীলোকেরা রণস্থছলে তাহাদের স্বামিগণের 
অনুবর্তিনী হইত | ইহাদের মর"বাগ্সিগণের সাধারণ 
নাম “রান্তি” | রাঁন্তিথণ লতা-বিশেষ দ্বার) কটিবন্ধন 
করিয়!, তীক্ষান্ত্র ধারণ পূর্বক আপন আঁপন দৈন্য- 
দিগকে নিল্পলিখিত বাক্যে উত্তেজিত করিতঃ--“তর- 
ঙ্গের ন্যায় প্রদারিত হও, নমুদ্র্তরঙ্গ যেমন প্রাবল 
বেশে প্রবাল-প্রাচীর আঘাত করে, তোমরাও তেমন 
বেগের হিত বিপক্ষকে আঘাত কর; বন্য কুকুরের 
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ন্যায় তোমাদের ক্রোধ প্রদীপ্ত হউক $ ভাটার জলের 
ম্যায় শক্রগণ পলায়ন না করিলে, তোমরা প্রত্যাগত 
হইও না $ শক্র নাশ কর,শক্র নাশ কর ।” যুদ্ধে যাহার! 
বন্দী হইত,তাহারা হয় চিরদাঁল, নয় দেব-বলি হইত । 

১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইক্ম রেজদিগের বমুদ্র-পোত সকল, 
গ্রথমে এই দ্বীপে উপনীত হয়। দ্বীপবাসিগণ জাহাজ 
ও কামান দেখিয়া, দেবতাজ্জানে আদর, ভয়, বিস্ময়ের 
সহিত ইঙ্ রেজদ্রিগের অভ্যর্থনা করিয়াছিল । মিশ-” 
নরিদের যত্বে ই্তারা শিক্ষিত ও শিল্পকম্মে নিপুণ হই- 
তেছে। এখন 'অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে এবং 
ইউরোপীয়দিগের আচারব্যবহাঁরের অনুকরণ করিতে 
যত্্বান্‌ হইতেছে । 


১০১ 


বস্তপাতের আশঙ্কা । 


বজ্জপাত বড় ভয়ঙ্কর ঘটন] । এই ভয়ঙ্কর ঘটনার 
নিবারণ জন্য বিভিন্ন প্রকার রীতি প্রচলিত আছে। 
নুদ্প্ূপে বিবেচন] করিয়! দেখিলে স্পষ্ট বোধ হয় যে, 
কতক গুলি বৈজ্ঞানিক নিয়মের বলে এ নকল রীতি 
জনসমাজে বদ্ধমূল হইয়া নাঁধারণের আস্থা ও আদর 
আকর্ষণ করিয়াছে । 

বজ্রপাত তাড়িত প্রবাহমূলক। তাড়িত ছুই প্রকার 


বজপাতের আশঙ্কা । ৬ 


যৌগিক ও বিয়োগিক এই দ্বিবিধ তাড়িত বিশাল 
্রদ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থে ব্যাপিয়া রহিয়াছে । যৌগিক 
ও বিষ্বোগিক তাড়িতের বিশেষ প্রক্ুতি এই যে, উহা- 
দের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তি আছে ; অর্থাৎ 
যে পদার্থে যৌগিক তাড়িত বর্তমান থাকে, তাহার 
নমীপবভী অন্ত পদার্থে বদি বিয়োগিক তাড়িত অবস্থিতি 
করে, তাহা হইলে এ ছুই প্রকার তাডিতের একটির 
সহিত অপরটি মিলিত হইয়। যায় । কিন্তু ছুই পদার্থে 
একই প্রকরি তাড়িত বর্তমান থাকিলে, এ স্বজতীয় 


* এক থও্ কাচ বা এক খণ্ড গাল? ফানেল বা রেসমি রুমাল দিয়। 
ঘর্ষণ করিয়া, রেসমের শ্ুত্র লম্বিত কাগলখণ্ড, কাঠচুর্ণ, পালক প্রভৃতি লঘু 
বস্তু উহার নিকটে লইয়া? গেলে দু হইবে যে, উ ঘি স্থান উত্ত বস্তু সমূ- 
হকে আকর্ষণ করে, এবং এ সকল লঘুবন্ত উক্ত ঘষিত স্থানে কিন্নুৎক্ষণ 
সংলগ্ন খাকিয়। প্রতিক্ষিপ্ত হয়! এই আকধণ ও বিপ্রকধণ দ্বার! আদর 
জানিতে পারি, ঘর্ষিত অংশ তাঁড়িতবিশিষ্ট হইয়াছে । কিন্ত পণীক্ষ। করিয়! 
দেখা গিয়াছে যে, কাচ ও গালার খঘর্ষিত আশ হইছে বিভিন্নপ্রকুতির 
তাড়িত উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ উলিখিত কোন লঘু বস্তুতে কাচের ঘর্ষত অংশের 
তাড়িত প্রবেশ করাইয়া, উন্থা গলার ঘর্মিত শের নিকট ধরিলে গালার 
উক্ত ঘধিত স্থান দেই বস্তকে প্রতিক্ষিপ্ত করিবে । এস্বলে ইহাও উল্লেখ কর! 
উচিত যে, এক থণ্ড কাচ রেসমি রুণান পিয়। ও এক খণ্ড গালা ফানেল দিয়! 
ঘর্ষণ করিলে, অল্প আয়ামে তাড়িত উৎপন্ন হয়। এই ছুই প্রকার তাড়িত 
''যৌগিক*ও 'বিয়োগিক” এই ছুই পৃথক সংজ্ঞায় উক্ত হয়; অর্থাৎ প্রথমটিকে 
(কাচ হইতে উৎপন্ন) যৌগিক, দ্বিতীধটিকে (গালা হইতে উৎ্পনু ) বিয়োগিক 
বল। ষ্বায়। এই ছুই প্রকার তাড়িতকে কেহ “পুষ্ট তাড়িত” ও “ক্ষীণ তাড়িত, 
কেহ 'পুরুবাক।র” ও পন্ত্রীআকার»? কেহ বা “সহজ”, ও “বিপরীত” তাড়িত 
কহেন । কিন্ত ইউরে!'পীয় বৈজ্ঞানিকগণ গণিভ-শান্ত্র হইতে এই ছিবিধ 
তাড়িতের ছুইটি সংজ্ঞা বাহির করিয়ছেন। আমরা এম্লে উত্ত গণিত 
শান্্রেরই অনুনরণ করিয়া “যৌগিক” ও “বিয়োগিক' নান রাখিল।ম 
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তাড়িতবিশি্ পদার্ঘদ্বয় পরস্পরের নিকট হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । এই আকর্ষণ ও বিপ্রকর্ষণ, উভয়- 
বিধ তাড়িতেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম | 

পণ্ডিতের! পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, 
মেঘে প্রায়ই যৌগিক তাড়িত বর্তমান থাকে । যদি 
কোন মেঘে বিয়োগিক তাড়িত অবস্থিতি করে, 
তাহা হইলে এ উভয়বিধ তাড়িত পরস্পর সম্মিলিত 
হইয়। যায়। বম্মিলনসময়ে অতি উজ্জ্বল তাড়িত- 
স্কলিঙ্গ নির্গত হয়ঃ ইহাকেই আমরা বিদ্যুৎ" নামে 
নির্দেশ করি । মেঘখণ্ড-স্থিত এই দ্বিবিধ তাড়িত এরূপ 
বেগে আনিয়া মিলিত হয় যে, উহার সৎক্ষোভে মধ্য- 
ব্তী বাঁতু-রাঁশি ইতভ্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, এই 
বিক্ষেপণে যে ভয়ঙ্কর শব্দ হয়, তাহাকে মেঘগর্জন” 
বা “বজনির্ঘোষ” বল। যায় । বজ্রপাত উক্ত ভিন্নজাতীয় 
তাড়িতের নশ্মিলন-ফল ; অর্থাৎ পুর্বোক্ত নিয়মানুনারে 
উপরিস্থ মেঘের তাড়িত পুথিবীর তাড়িতের সহিত 
মিলিতে চেষ্টা করিলে, মেঘের তাড়িত পুথিবীর 
তদ্বিপরীত তাড়িতকে আকর্ষণ করিতে থাকে । এইবূপে 
পৃথিবীর তাড়িত মেঘের নিন্বন্তস্থানে একত্র হইলে 


* যে কোন তাঁড়িতবিশিষ্ট পদার্থের নিকট অন্য কোন পদার্থ থাকিলে, 
এই শেষোক্ত পদার্থে, প্রথম পদার্থে যে তাড়িত আছে, তাহার বিপরীত 
তাড়িত প্রকাশ পায়। ইহাকে তাড়িতের সংক্রামণ বলে । এম্বলে মেখের 
. তাড়িতের সংক্রামণে পৃথিবীর তাড়িত মেঘের নিষ্বস্থানে একত্র হয়। 
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মেঘের তাড়িত প্রচশু বেগে পৃথিবীর তাড়িতের সহিত 
মিলিত হয়; ইহাকেই বজ্রপাত” বলে । 

এরূপ অনেকগুলি পদার্থ আছে যে, তত্নমুদয় 
দিয়। তাড়িত সহজে চালিত হইতে পারে । এই সমু. 
দয় পার্কে তাড়িত-পরিচালক' নামে নির্দেশ কর! 
যায়। যেরকল পদার্থ দিয়া তাড়িত সহজে চালিত 
হইতে পারে না, সেই সকল পদার্কে “তাড়িতাপরি- 
চাঁলক* বল। গিয়া! থাকে । সকল প্রকার ধাতু, সমুদ্রের 
জল, বৃষ্টির জল, বরফ, জীব উল্ভিদ, সজীব প্রানী, 
আর্র মুত্তিক1 ও প্রস্তর প্রভৃতি তাড়িতের উত্তম পরি- 
চালক, এব মোম, কাচ, হীরক, মণি, রেবম, পশম, 
শুফ কাগজ প্রভৃত্তি তাড়িতের অপরিচালক । অপরি- 
চালক পদার্থ ভাড়িতপ্রনারণে নিয়ত বাঁধা দিয়৷ থাকে। 
এক খণ্ড ধাতু দিয়। তাড়িত পরিচালিত হইলে, দেই 
ধাতুর কোন ব্যত্যয় হয় না; কিন্তু এক খণ্ড কাচ 
তাঁড়িতপ্রবাহের পথে থাকিলে দেই কাচ চূর্ণবিচুর্ণ 
হইয়া যাঁয় * | যে সকল পদার্থ তাড়িতের উত্তম পরি- 
চালক, সেই সকল পদার্থ স্থানবিশেষে সুব্যবন্থিত 
করিয়। রাখিলে, বজপাতের আশঙ্কা নিবাঁরিত হইতে 


* এই কারণে মনুষা প্রভৃতি সজীব প্রাণী বজ্াহত হইলে, তাহার শরী- 
রের কোন রূপ বিকার লক্ষিত হয় না, কেবল তাড়িতের প্রবেশ ও নির্গমন- 
পথে এক একটি মাত্র চিহ্ু থাকে । সঙ্গীব প্রাণী তাড়িতপরিচালৰক ; স্থতরাং 

তাড়িত সহঙ্জেই উহার গাত্র ভেদ করিয়। চলিয়। ষায়। 
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পারে। যেহেতু, পৃথিবীর বিয়োগিক তাড়িত এ 
সকল পরিচালক পদার্থ দিয় শীত্্র শীন্র উঠিয়া, মেঘের 
যৌগিক তাঁড়িতের দহিত বম্মিলিত হয়; সুতরাং 
মেঘস্থিত তাড়িতপ্রবাহ আর পৃথ্থীতলে উপস্থিত হইতে 
পারে না। 
বজপাঁত নিবারণ জন্য এখন সুক্ক্াগ্রভাগ লৌহদগ্ড 
আবাবগৃহের উপরিভাগে প্রোথিত রাখিবাঁর রীতি 
নর্জত্ত প্রচলিত আছে । উহাকে বিদ্ধযুদ্দগ কহে । 
আমেরিকার প্রদ্ধ বেজ্ঞানিক ভাক্তর ফ্রাঙ্কলিন্‌ এ 
বিছ্যুদ্দণ্ড ব্যবহারের প্রণালী প্রথম উতন্ভাবন করেন | 
তাড়িত-পরিচালক লৌহদণ্ডের অগ্রভাগ শুক্র হওয়াতে 
উপরিস্থ মেঘে যে যৌখিক তাড়িত বিমুক্তভাবে অব- 
স্থিতি করে, তাহ। পুথিবীতে আদিতে না আদিতেই, 
পৃথিবীর বিয়োগিক তাড়িত উপ্ত লৌহদণ্ডের সুক্ষাগ্র- 
ভাগ দিয় বহির্গত হইয়া, মেঘস্থিত তাড়িতের নি হত 
সম্মিলিত হয়। সুতরাষ অবস্থান-গুহে বজ পতিত 
হইতে পারে না। কেহ কেহ বলেন যে, এই জন্ই 
আমাদের দেশে দেবমন্দিরের উপরিভাগে লৌহ, তাঅ 
বা পিত্তলনিশ্মিত স্রক্ষাগ্রভাগ ত্রিশ্ুল ও চক্রস্থাপনের 
নিয়ম আছে। যেকারণে সুচ্যগ্র লৌহদণ্ড বজ্রাঘাত 
নিবারণ করে, ঠিক সেই কারণেই দেবমন্দিরে স্থাপিত 
ধাতব ত্রিশুল ও চক্র বজ্রপতনের ব্যাঘাত জন্মাইয়া 


বজপাতের আশঙ্কা । ৬৯ 
থাকে | এুর্ধে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক পণ্ডতিতগণের 


* তাড়িতশাস্ত্রে হিন্দুদিগের যে জ্ঞান ছিল, প্রসঙ্গক্রমে এই সলে তাহার 
আর একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। বঙ্গদেণের পূর্ব প্রর্দেশে গ্রীশ্মকালে 
ষে সকল শস্য জন্মে, তাহার অধিকাংশ শিলাবৃষ্টিতে বিনষ্ট হইয়া যায়, এজগ্ 
এক ব্যক্তি এই শিলাবৃষ্টিনিবাঁরণে নিযুক্ত হইয়া থাকে । ইহাঁকে “শিলারি ১ 
কহে। শিলারি শ্রীষ্মকালের তিন চারি মাস সর্ববদ। শুচি হইয়1 শ্শ্রুধারণ, 
অতৈলম্নীন ও নিরামিষ ভোজন করে। যখন আকাশে শিলামেঘ দুষ্ট হয়, 
তখন শিলারি আপনার কেশবন্ধন খুলিয়া, কপ'নে বড় সিন্দ,র-ক্ষোটা, দক্ষিণ 
হস্তে একটি দার্ধাকার ত্রিশূল ও বাম হপ্চে একটি মহিষশূঙ্গনির্টিত ভেবী ধারণ 
পূর্ববক প্রায় উললভাবে গৃহ হইতে বহিরগত হইয়া, ভেরী বাঁদন করিতে 
করিতে শত্যক্ষেত্রে গমন করে। শিলারি শিলামেষকে ক্ষেতের যে প্রান্তে 
দেখিতে পায়, সেই প্রান্তে গিয়? হন্তস্থিত তরিশুল ভূমিতে প্রোথিত করে এবং 
যতক্ষণ এ মেঘ ছিন্ন ভিন্ন ও চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া না পড়ে, ততক্ষণ 
সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, ভেরী বাজাইতে থাকে । মেঘ যদি বায়,বেগে অন্ধ স্থান 
গমন করে, তাহা! হইলে শিলারিও তাহার পশ্চাদ্ধাবমান হইয়া সেই মেঘের 
নিয়ভাগে ভ্রিশূল প্রোথিত করে | শিলারির এইরূপ প্রক্রিয়াবলে প্রায়ই 
শম্তক্ষেত্রের উপরিস্থ মেঘের শিলাবর্ষণী শক্তি বিনষ্ট হইয়। যায়। 

. শিলারি যে উপায়ে মেখের শিলা-বর্মণী শক্তি বিনষ্ট করে, তাহা ভাড়িত- 
বিজ্ঞান-মুলক ; শিলার উৎপত্তির কারণ ভাড়িত। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ কহিয়! 
থাঁকেন,ভিন্ন জীতীয় তাড়িতবিশিষ্ট মেঘখওদ্বয় পরস্পর উদ্ধীধোতাবে থাকিলে 
গ্রক মেঘের জলকণানমুহ ভিন্ন জাতীঁয় তাড়িতের, আকর্ষণে অন্ত মেঘে ধায়, 
এবং মেই মেঘের তাড়িত-ধর্্ম গ্রাপ্ত হইয়া,জলকণাসকল সংগ্রহ পূর্বক কিঞ্চিৎ 
পুষ্টাবয়ব হইলে উহার! আবার তাঁড়িতের বিপ্রকর্ষণ ও আকর্ষণে পূর্বব তন 
মেঘে উপস্থিত হয় ; এই মের্ধে যে জলকণ! থাকে, তাহ! দ্বার! আবার পুষ্টাবয়ব 
হইয়| মেঘান্তরে যায়। এইরূপে জলকণাসকল শ্বজাতীয় ও বিজাতীয় 
তাঁড়িতে বিপ্রকর্ষণ ও আকর্ষণে পর্য্যায়ক্মে মেখ হইতে মেঘাস্তরে যাঁইয়ঃ 
জমাট ও ভারি হইলে, মাধ্াকর্ষণধলে পৃথিবীতে পতিত হয়। ইহাকেই 
শিলাবৃষ্টি কছে। যদি কোন উপায়ে একতর সেঘখণ্ড-স্থিত তাঁড়িভের আঁক- 
ধরণী শক্তি বিনষ্ট করা যায়; তাহ। হইলে শিলার উৎপত্তি হইতে পারে ন|। 
পিলারিয় হত্তস্থিত ত্রিশূল অধিকতর তাঁড়িত-পরিচালফ ; এগ্রন্ পৃথিবীর 
তাড়িত উক্ত ত্রিশূলাগ্র হইতে উঠিয়া, মেঘস্থিত তাড়িতের সহিত সম্মিলিত 
হইয়া যায়| এই সম্মিলনবশতঃ মেঘস্থিত তাড়িতের আর কোন কার্যা* 
কারিতা থাকে না। কাধ্যকারিতার অভাববশতঃ শিলারও উৎপত্তি 


ধক ্রবন্ধমালা। 


সতস্কার ছিল যে, মেঘস্থিত তাড়িত প্রোথিত লৌহ- 
শলাফাঁর উপর পতিত হইয়া,ভূগর্ডে প্রবেশ করে,.এজন্য 
কোন অনিষ্ট হয় না । এই সংস্কারের বশবতী হইয়! 
তাহারা লৌহদণ্ড গৃহের গাত্রসংলগ্ন না করিয়া কতিপয় 
অপরিচালক শুক্ষ কাষ্টদণ্ড দ্বারা ভিত্তির সহিত আবদ্ধ 
করিয়া, গৃহের কিঞ্চিৎ অন্তরে প্রোথিত করিতেন । 
+ কিন্তু এখন বহু পরীক্ষা বারা স্থির হইয়াছে যে, মেঘের 
তাঁড়িত লৌহ-শলাকায় আইনে না । পাখিব তাঁড়িতই 
লৌহ-শলাঁকাঁর নুচযগ্র ভাগ হইতে অল্প অল্প বিকীর্ণ 
হইয়া, মেঘের তাঁড়িতের সহিত মিলিত হইয়া থাকে । 
সুতরাং লৌহশলাকাগুলি গৃহাঁদির গাত্রৰংলগ্ন করিয়া 
রাখা হয়। উক্ত বিদ্যু্দ গড আবাঁৰ-গৃহের উপরিভার্গ ভেদ 
করিয়া, ম্বত্তিকায় প্রোথিত রাখা কর্তব্য । শ্রী লৌহু- 
দণ্ড বাগির আয়তন বিশেষে ৬ কিৎব1 ১০ ফীট দীর্ঘ ও 
ছাদের উপরিভাগে ঠিক লম্বভাবে স্থাপিত হইবে | 
দণ্ডের অগ্রভাগ বিল্ছুবৎ সুক্ষ ও তাম্রনির্ষ্দিত হওয়! 
উচিত, এবং অধোভাগের বেড় অন্যান ৭ইঞ্চ থাকা! আব 
শ্যক। এই প্রকার বিদ্যুন্দণ্ডের দুইটি কার্যকারিতা 
আছে, একটি বজ্রপাঁত-নিবারণ, অপরটি যখন বজ্রপাত 
অনিবার্ধ্য হয়। তখন আবান-গৃহ-রক্ষণ ! বিন্ছুব্থ 


হইতে পারে ন। শিলারির শর্রধরণ, ভেরীবাদন প্রস্ৃতি বাঙ্ক 
আড়ম্বর মাত্র । 


বঙজজপাতের আশঙ্কা। ১৪ 


লুক্সাগ্রে তাড়িত অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না, উহ! 
শীন্ শীঘ্র বিকীর্ণ হইয়া মেঘের যৌগিক তাড়িতের 
সহিত মিলিত হইয়া যায়। অধিকত্ত লৌহ অপেক্ষা 
তার অধিকতর তাড়িত-পরিচালক + একজন্ত তাঅ- 
নিশ্মিত সুক্কাগ্র দিয়া অধিকতর নত্বরতার গহিত্ত রিকী- 
রণকার্্য সম্পন্ন হয়। ম্বত্তিকা-প্রোখিত লৌহ-দণ্ড 
গৃহের ছাদ ভেদ করিয়। থাকাতে, ম্বত্তিকা ও গৃহের 
তাড়িত, উভয়ই লৌহ-দণ্ড দিয়। যুগপৎ চারি দিকে 
বিকীর্ণ হয়, এবং মেঘের তাড়িতের নহিত অম্মিলিত 
হইয়া, উহাকে ক্রমে নিশ্চে্ করিয়া ফেলে । সুতরাং 
আবাস-গৃহে বজরপতনের আশঙ্ক' থাকে না। যদি 
ঘটনাক্রমে ভুমি ও গৃহের তাড়িত-প্রবাহ এত অধিক 
হয় যে,উহা শীত্ত্র শীন্র লৌহদগ্ডের সুচাগ্রভাগ দিয়া বিকীর্ণ 
হইতে পারে নী, তাহা হইলে মেঘের তাড়িতপ্রবাহ 
আসিয়া দেই দণ্ডে পতিত হয় এবং দণ্ডের পরিচালকতা! 
গুণবশতঃ উহার অভ্যন্তর দিয়। ভূগর্ডে গবেশ করেঃ 
সুতরাং বজ্রপাত অনিবার্য হইলেও, বিদ্যুদ্দগড নকল: 
আবাদ-গৃহ অক্ষুপ্ণ রাখে | জীব ব্ক্ষাদি যদিও তাড়ি- 
তের পরিচালক, তথাপি উহা বিল্দুবৎ ন্ুচ্যগ্র নয় 
বলিয়া,শীন্ত্র পৃথিবীর তাড়িত বিকীর্ণ করিতে পারে না। 
প্রভ্যুত পরিচালকডা৷ বশতঃ পুথিবীর তাড়িত রৃক্ষে 
'্মালিয়া একত্র হইয়।, মেঘের তাড়িতের নহিত মিলিতে 


২ প্রবন্ধমাঁল। । 


চেষ্টা করে, এইজন্য বক্ষে সচরাচর বজ্রপাত হইয়! 
থাকে । প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিরু ডাক্তার ফ্রাঙ্কলিন কহেন, 
যে গৃহে বিদছ্যুদ্দগড সংযোজিত নাই, বৈদু[ত্তিক উপদ্রবের 
্ময়ে,সেই গৃহের অপর কোন স্থলে না থাকিয়া,মধ্যভাগে 
থাক ভাল? কাঁরগ ভাঁড়িত সচরাচর খৃহের গু চীর 
ভেদ করিয়াই প্রবাহিত হইয়া থাকে । গৃহের অভ্যন্তরে 
অধিক পরিমাণে ধাতুময় পদার্থ থাকিলে তৎদমুদয় 
বিছ্যু্দগ্ড হইতে তরে রাঁখ। বিধেয়। যদ্দিগৃহের বহি” 
ভাগে অধিক পরিমাণে ধাতব পদার্থ থাকে, তাহা 
হইলে বিছ্যুদ্দগ্ডের সহিত সেই কল পদার্থের যোগ 
থাকা আবশ্বক$; নচেৎ এ পদার্থনমূহে তাড়িতের 
আধিক্য বশততঃ তাঁড়িতপ্রবাহ নঞ্চালিত হইবার সম্পূর্ণ 
সম্ভাবন! | তাড়িতপ্ররাহের এইরূপ সঞ্চালন আশ- 
ক্কাতেই আমাদের দেশে বিছুৎ-প্রকাশের সময়, ঘী 
বাটী প্রভৃতি ঘরে তুলিবার নিয়ম আছে । 

£মঘু হইতে মেঘান্তরে তাড়িতগমনের মময় যেমন 
আলোক ও শব্দ ইন্ট্রিযগোঁচর হয়, লৌহ-দণ্ড বা ত্রিশু- 
নলের অগ্রভাগ হইতে তাড়িতগমনের সময় সেরূপ 
আলোক ও শব্দ, কিছুই দর্শন ও শ্রবণ-পথে পতিত হয় 
না । যে কারণে এই বৈষম্য জন্মে, তাহ! অতি নহজে 
বুঝ! যায়। মেঘের প্রাম্তভাগ স্থল ও অপরুষ্ট পরি- 
চালক সুতরাং তাহা হইতে তাড়িত শীত্র শীদ্র নির্গত 


ব্জপাতের আশঙ্কা । গত 


হয় না ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া যখন পরিমাণে অধিক 
হয়, তখনই উহা! মেঘাস্তরের তাড়িতের নহিত মিলিত 
হইয়া থাকে । এইরূপে এককালে অধিক পরিমাণে 
তাঁড়িত বাযুভেদ করাতে আলোঁক ও শব্দ, উভয়ই 
উৎপন্ন হয়। পক্ষান্তরে লৌহ-দণু বা ত্রিশুলের 
অগ্রভাগ সুশ্স ও সুপরিচালক | এজন্য পুথিবীর তাড়িত . 
তাহাতে অধিক ক্ষণ থাকিতে পারে না; অত্যন্্ 
তাড়িত একত্র হইলেই, ভাঁহ। চাঁরি দিকে বিকীর্ণ হইয়া, 
মেঘের তাড়িতের সহিত মিলিয়া যায়। সুতরাং 
আলোক বা শব্দ, কিছুই জানা যায় না। 

কিয়ন্দরে তাল, নারিকেল প্রভৃতি উচ্চ বক্ষ থাকি- 
লেও, গৃহে ব্জপতনের আশঙ্কা নিবারিত হইয়! 
থাকে । পুর্মে উক্ত হইয়াছে, লজীব উদ্ভিদ তাঁড়িত- 
পরিচালক । এই পরিচানলকত1! গুণবশতঃ মেঘের 
তাড়িত-প্রবাহ বৃক্ষের উপর দিয়! যাঁয়, সুত্তরাং গৃহাদির 
কোঁন অনিষ্ট হয় না। রুক্ষ যে তাঁড়িত-পরিচাঁলক, 
ইহা বোধ হয় আমাদের শান্ত্রকারগণও জানিতেন | 
পুর্বে আমাদের বাসগৃহেৰ চারি দিকে নারিকেলাদি 
রুক্ষ থাঁকাঁতেই বোধ হয়, তাহার! দেব-মন্দিরের হ্যায় 
বান-গৃহের উপরিভাগে ত্রিশুলাদি প্রোথিত করিবার 
ব্যবস্থা করেন নাই। 

প্রাটীনদিগের মধ্যে বজপাতের নিবারণ স্বন্ধে 

৭ 


ন প্রবন্মালা। 


দুইটি সংস্কার ছিল, একটি জল দ্বারা বজ্াগির নির্বাণ, 
অপরটি, ভূগর্ডে তাঁড়িতের প্রবেশাক্ষমতা | অনেকে 
এই প্রাচীন সংস্কারের বশবস্তী হইয়া, তাড়িতের 
আঘাত হইতে রক্ষা পাইবাঁর জন্য ভূগর্ডে বাম করেন। 
জাপানে এই রীতি আছে। বৈদ্যাতিক উপদ্রব 
উপস্থিত হইলেই জাপানের অগধ্নিপতিগণ বন্জপাতের 
আশঙ্কায় ভূগর্ভস্থ গৃহরিশেষে অবস্থিতি করেন। এ 
গৃহের উপরিভাগ জপপূর্ণ থাকে । তাড়িত ভূগর্ডে 
প্রবেশ করিতে পাঁরে না, এই নংস্কাঁর ভ্রমাত্মক হইলেও 
দ্বিতল বা ত্রিতল গৃহ অপেক্ষা ভূগর্ভস্থিত গৃহে যে বজ- 
পাতের বড় আশঙ্ক থাকে নাঁ, তাহা পগ্ডিতগণও 
্ীকার করেন? অধিকস্ত জাপানের অধিপতিদিগের 
মধ্যে, ডূগর্ভস্থিত গৃহের উপরিভাগ জলপুর্ণ রাখিবার 
ষে রীতি আছে, তাহার ঘহিত একটি গুঢ় বৈজ্ঞানিক 
বিষয়ের সংযোগ দৃ্ট হয়। জল তাড়িতের উৎকুষ্ট 
পরিচালক । পরিচালকতা প্রযুক্ত মেঘের যৌগিক 
তাড়িত জলে আনিলে, উহা নহজেই চারি দিকে ছড়া- 
ইয়া প্রড়ে; স্ুতরাৎ নিন্স্থ পদার্থে আর বংক্ষোভঙ্গ 
লাগিতে পারে না। কিন্তু ইহাতে জলশ্হিত মত্স্যাদি 

* সচরাচর তাঁড়িতসংক্ষোভেই মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। নিকটে বজ্রপাত 


হইলে -তাড়িতপ্রবাহ খদদি দেহে উপনীত হয়, তাহ! হইলে মৃত্যু সময়ে লময়ে 
নিবাধ্য হইয়া উঠে। | 


বন্তরপাতের আশঙ্কা । ৭৫ 
ভতাড়িতগ্রবাহ হইতে রক্ষা পায়না । জলে ষদি কোন 
জীবিত প্রাণী থাকে, তাহ! হইলে ভাঁড়িতের নৎক্ষোভে 
তৎসমুদয় বিনষ্ট হইয়া যাঁয়। ১৬৭০ শ্রীহাব্ে কোন 
একটি হদৈ ব্জপাত হওয়াতে সেই হদের সমুদয় মত 
স্যই নষ্ট হইয়াছিল । নিকটবর্ত অধিবানিগ্রণ এ সকল 
স্ব্ত মৎ্গ্য ৮ খানি গাড়ি বোঝাই করিয়। লইয় যায় । 

প্রাচীনকালে পাধারণের বিশ্বান ছিল যে, সিন্ধু- 
ঘোটক ও নর্পের চম্ম বজ-মিবারক ! রোমের নত্রাট 
অগন্তন্‌ এজন্য নিদ্কুঘোটকের-চম্ নিগ্মিত পরিচ্ছদ 
পরিধান করিতেন | রোমকগণ সিক্কৃঘোটকের চম্্- 
নির্মিত তাম্ব,ও ব্যবহার করিত। ফ্রান্সের পর্বত- 
বিশেষের পঞ্ুপালকগণ অদ্যাপি আপনাদের টুপি সর্প- 
চর্দদে আরত করিয়া থাকে । এই প্রক্রিয়া বজ্রপাতের 
গ্ররুত নিবারক কি না, তাহ। আজ পর্যন্ত সুস্স্রূপে 
নির্ণীত হয় নাই। কিন্তু কোন বিশেষ পদার্থ বা 
চর্্দের পরিচ্ছদ যে, সময়ে সময়ে বজ্পাত নিবারণ 
রে, তাহা কেহ কেহ স্বীকার করিয়! থাকেন । 

বৈছ্যতিক মেঘাঁড়শ্বরের ময় ধাতু-নির্ষিত কোন 
গুরু পদার্থ গাত্রে নত্লগ্র রাখা উচিত নহে। শরীর 
ও ধাতু, উভয়ই তাড়িতের উত্রুষ্ট পরিচালক + সুতরাং 
ভাড়িত ধাতুময় পদার্থ দিয়া শরীরে প্রবাহিত হইতে 
পারে) এই তাড়িত-সৎক্ষোভে প্রাণ বিনষ্ট হইবার 


৬ প্রবন্ধমাল।। 


সম্পূর্ণ সম্ভাবনা | ১৮১৯ শ্রীন্টান্দের ২১এ জুলাই কোন 
একটি কারাগারের প্রশস্ত গৃহে কুড়ি জন কয়েদীর মধ্যে 
প্রধান কয়েদী লৌহশৃঙ্থলে আবদ্ধ ছিল। হঠাৎ নেই 
কারাগারে বজপাত হইল । ইহাতে শৃঙ্থলাবদ্ধ কয়েদীর 
গাঁণ বিনষ্ট হয়, অপর কয়েক জন জীবিত থাকে । এ 
স্থলে ধাঁতব শৃঙ্জল দিয়! তাড়িতের গতি হওয়াতেই 
কয়েদী মৃৃতুুমুখে পতিত হয় । গুরু-ভার ধাতব পদাঁ- 
ই এইরূপ অনিষ্টের উৎপত্তি করে। অঙ্গ্রীয়ক প্রভৃতি 
ধাতুনিম্মিত ক্ষুদ্র ক্ষুত্র পদার্থ অঙ্গবংলগ্ন থাকিলে তাদৃশ 
বিপদের নন্তাবনা নাই। 

বজপতনের আশঙ্কায় অনেকে এক স্থানে একত্র 
হইয়া, সাহরবংগ্রহের জন্ত কখোপকথনে প্রর্ত্ত হয়। 
ইহাতে অনিষ্রের আশঙ্কা নিবারিত না হইয়া, বদ্ধিত 
হইয়। থাকে । এক স্থানে বুনখ্যক লোক অবস্থিতি 
করিলে, পরস্পরের ঘন্ধ গুভৃতিতে নেই স্থানের বাবু 
শীপ্বই আর্র হইয়া যায়। জলের ন্যায় আর্র বারও 
তাড়িতের উৎরুষ্ট পরিচালক | এই আর্র বাযুতে 
তাড়িত একত্র হইলেই বিপদ ঘটিতে পারে । 

ঝড়রুষটির সময় প্রান্তরে অথবা অন্য কোন শ্ন্ত 
স্থানে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্তক। আকাশে 
ঘোরতর মেঘের আবির্ভাব ও তৎদঙ্গে ঝড়রষ্টি হইলে, 
প্রান্তরস্থিত ঘাসের উপর শুইয়! থাকা অনুচিত নয় । 


ব্জপাতের আশঙ্কা । ৭3 


এরূপ অবস্থায় মাথায় বজ্জপাতের অল্প সম্ভাবনা থাকে । 
যদি ঈদৃশ স্থলে দীড়াইয়৷ থাকা বায়, তাহা হইলে ' বজ্জ- 
পাতের সম্ভাবনা থাকিলে, উচ্চতা প্রযুক্ত প্রান্তরস্থ 
ব্যক্তির মন্তকের উপরেই বজ্রপাত হইতে পারে 
কিন্তু একবারে ঘানের নহিত মিশিয়া থাকিলে, ততটা 
আশঙ্ক। থাকে না। এরূপ স্থলে কেহ কেহ পথিক- 
দিগকে বাবুর প্রতিকূল দিকে ধাবমান হইতে পরামর্শ 
দিয়া থাকেন | উৈজ্ঞানিক নিরম পর্যালোচনা করিয়া 
দেখিলে, উহ্নার এই একটি কারণ অনুগিত হয়, প্রতিকূল 
দিকে ধাবমান হইলে, ধাবন-কারীর সম্মুখভাগের বারু- 
রাশি ঘনীভূত ও পশ্চাভাগের বারু লঘুতর হইয়া উঠে । 
নচরাচর ঘনীভূত বায়ু-পুণ স্বান অপেক্ষা লঘতর বাহু- 
পুর্ণ স্থানেই বজ্রপাত হয়। যেহেতু ঘন বারুর শ্চিায় 
লঘু বারু-রাঁশি তাডিত-প্রবাহ্র গতি রোধ করিতে 
পারে না, স্ুতরাৎ লঘু বাধুপূুর্ণ স্থানেই উহার গতি 
হইর থাকে | বজ্রপতনের নন্তাবনা থাকিলে, এই নৈস- 
গিঁক নিয়মের বলে ধাবনকারীর পশ্চান্ভাগের ভূমিতেই 
উহ! পতিত হয়। কিন্তু মানুষের নশ্বদ্ধে এই প্রক্রিয়া তাদ্বশ 
ফলোপধায়িনী হয় না। দ্রুতগতিশীল বাম্পীয় পোত 
ও বাম্পীয় শকটের সম্বব্ষেই ইহার কার্ধ্যকারিতা দৃষ্ট 
হয় ক্* | বৈদ্যুতিক উপদ্রবের অময় রুক্ষতল আশ্রয় 

* এবিষয়ের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। একদা এক 


৭৮ প্রবন্ধমাল।। 


করা নিতান্ত অবিবেচনার ক্ার্য্য। পুনঃ পুনঃ উক্ত 
হইয়াছে, বক্ষ তাঁড়িতের উৎকুষ্ট পরিচালক; বিশেষতঃ 
জলে পিক্ত হইলে, উহার পরিচালকত। শক্তি অধিকতর 
বদ্ধিত হইয়া থাকে । এজন্ঠ রৃক্ষাদিতে বজপতনের 
বিলক্ষণ গন্ভাবনা | স্থৃতরাৎ রুক্ষ হইতে কিক্িৎ 
অন্তরে থাকা পর্ধাংশে বিধের । ফাঙ্কলিনের মতে 
১৫ কীট দূরে থাকিলে, অনিষ্টরের তাদ়শ সম্ভাবনা থাকে 
নাঁ। হিন্লে নামক অন্য এক জন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত 
পাঁচ কিম্বা ছয় হাত অন্তরে থাকিবার পরামর্শ দিয়া- 
ছেন। কিন্ত ষদি রক্ষাি অপেক্ষারুত উন্নত হয়, তাহা 
হইলে কিছু অধিক দূরে থাকাই পরামর্শ-সিদ্ধ। উন্নত 
রক্ষের ম্যায় বিদ্যুদ্দগু-রহিত উন্নত গৃহের নিল্ভাগে 
থাকাও অনুচিত | নচরাচর সমুন্নত পদার্থেই বজপাত 
হইয়া থাকে । কারণ, উচ্চতা হেতু উহা মেছের অধিক- 
তর নিকটবস্তী হয়। এই নিকটবন্তিতা প্রযুক্ত মেঘের 
ও সেই উন্নত পদার্থের তাড়িত শীন্তর সম্মিলিত হইতে 
চেষ্টা করে। 

খানি অর্ণবপোত প্রচণ্ড বায় প্রতি কূলে মবেগে চালিত হইতেছিল; ইহাতে 
পোতের বন্মখ ভাগের বাবু ঘনীভূত ও পশ্চাভভাগের বাধু লঘুতর হইন্া! যায় 
এই সময় হঠাৎ জাহাজের পশ্চাপ্তাগের জলে বজ্রপাত হইল। বলা বাহুল্য, 


পশ্চাতের বায় লঘুতর হওয়াতেই ত্র স্থানে বর্জপাত হইল ; অন্যথা উহ] 
সাহাঁজের গুণবৃক্ষ অথব। অন্ত কোন উচ্চ স্থানে নিশ্চয়ই পতিত হইত ! 


চি 


শিষ্টাচার । 


অশিষ্টকে কেহই আদর করে না। হাজার গু৭ 
থাঁকিলেও অশিষ্ট ব্যক্তি লোকের নিকট নিন্দনীয় হইয়া 
থাকে । লোকনমাঁজে শিষ্তার ষেরূপ রীতি গুচলিত 
আছে, ব্যবহারের অময় নর্জতোভাবে নেইরূপ রীতির 
অনুনরণ করা কত্তব্য, অন্যথা কখনই লোকানুরাগ লাত 
করিতে পারা যায় না । অনাধারণ কাব্য ছার! গ্রশত্দ। 
লাভ কর নকলের সুনাধ্য নহে, এব সকল নময়ে 
সেই কার্্যনম্পাদনের আুযোগও উপস্থিত হয় না! । কিন্তু 
অভিবাদন, হস্তস্পর্শ, নপ্রণয় নম্তাঁষণ ও অভিনন্দন দ্বার! 
লোকের দয় আঁক্ষণ করা সহজ ও সকলের ক্ষমতার 
আয়ত্ত |! এই নকল বিষয়ে অবহেলা করিলে, লোকা- 
নুরাগ ও লোকখ্যাতিলভ করা দুঃনাধ্য হইয়া! উঠে । 
কোন বিষয়ে কোন অনাধারণ গুণ-বম্পন্ন ব্যক্তির শিষ্টা- 
চারের ক্রাট লক্ষিত হইলে, লোকে সেই ক্রটি তত 
গ্রাহ করে না, কিন্ত সাধারণের এরূপ কোন ক্রটি 
দেখিশ্রে, তাহারা বড় বিরক্ত হইয়া উঠে | 

শিক্ষকের নিকটে বা পুস্তকপাঠে এইরূপ শিষ্টাচার 
শিক্ষা হয় না । উহা! শিখিতে হইলে, মনোধোগ পূর্বক 
লোকব্যবহারের দিকে দৃষ্টি রাখ! কর্তব্য । যদি শিষ্ট 


৮০ প্রবন্ধমালা। 


ব্যক্তির সহিত্ত একত্র বাঁন ও নাধারণকে প্রীত করিবার 
ইচ্ছা থাকে, তাহ! হইলে স্বভাবতই শিষ্টাচরণে প্রবত্ি 
জন্মে। যে শিষ্টাচরণে উপেক্ষা করে, তাহার সহিত 
কেহই শিষ্ট ব্যবহার করে না, সুতরাং ঘহজেই তাহার 
সম্মান নষ্ট হয়। অভ্যাগত ও বাছাড়ম্বর-্রিয় ব্যক্তি 
দিগের সহিত ঘথোচিত নদ্বাবহার করা কর্তব্য কিন্ত 
তাহাদিগকে একবারে আকাশে তুলা উচিত নহে । 
এরূপ করিলে, লোকে তাহাকে স্তাবক ও মিথ্যাবাদী 
বলিয়া অবিশ্বাদ করে । 

অনেকে নামান্য শিষ্টাচরণে এরূপ ধৌশল দেখার 
যে, সহজেই লোকের হৃদ গলিয়া যাঁয়। খধাহাদের 
নহিত কোন রূপ ঘনিষ্ঠতা বা গাড়তর প্রণয় নাই, 
আলাপের সমর তাভাদের গৌরব রক্ষা করিবে $ অনু- 
জীবীদিগের নহিত জিপ্ বন্ধুর স্যার কথাবার্তা কহিবে 
এবং গুণবিশেষে আদর দেখাইবে। অকলকেই 
অতিরিক্ত আদর কর। মতা ও মুঢ়তার কার্য । 
অপরের টিত্ব-রঞ্জনের সময় আপনারও মাননস্ত্রমের 
দিকে দৃষ্টি রাখা উচিত । কাহারও পরামর্শ গ্রহণ 
করিতে হইলে, দেই পরামর্শের গুচিত্য দন্বন্ধে আপ- 
নারও মত প্রকাশ করা কর্তব্য। কিন্তু নকল বিষয়ে 
বাড়াবাড়ি কর! দৃষণীয় । তুচ্ছ শিষ্টাচারের অনুরোধে 
আপনার কর্তব্য কর্মের ব্যাঘাত করা, মুড্ুতাঁর পরি" 


ভাঁরত-মহিলার দয়! ও প্রভু-ভক্তি। ৮$ 


চায়ক | অধিকন্ত যেখানে শিষউতা রক্ষা করিলে, নিজের 
ও পরের অনিষ্ট ঘটিতে পারে, মেখানে শিষ্ট ব্যবহার 
কর! অশিষ্টের কর্ম । 





ভারত-মহিলার দয়! ও প্রভু-ভক্তি। 


করস 


১৮৫৭ খ্বীপ্টাবন্দে নিপাহিুদ্ধের সগয় যখন চাঁরি 
দিকে ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপশ্থিত হয়, নর-শোণিত-জোতে 
ভারতবধের অনেকশ্থান ধখন বঞ্চিত হইরা বায়, বুদ্ধো* 
ন্মস্ত নিপাহিগণ যখন ইন্গঈরেজকুল ধ্ৰংন করিতে স্থির- 
প্রতিজ্ঞ হইয়া, ইঙ্গরেজ-শিশু গুভৃতিকে নির্দয়রূপে হত্যা 
করে, তখন আমাদের দেশের কতিপয় অসহায় রমণী 
অবিচলিত নাহদের মহ্তি যেরূপ অবাধারণ দয়! ও 
প্রভু-ভক্তির পরিচয় দেন, এশ্লে তাহার বিষয় বর্ণিত 
হইতেছে । 

ফৈজাবাঁদের ডেপুগী কমিশনর কাছারিতে গিয়। 
শুনিলেন, নিকটবভী পেনা-নিবানের বিপাচিগণ যুদ্ধো- 
স্মুখ হইয়াছে । তিনি এই নৎবাদ শুনিবামাত্র একজন 
বিশ্বস্ত চাঁপরানী ছারা, আপনার স্ত্রীকে, অবিলম্বে সমু- 
দয় সম্প্রত্তি পরিত্যাগ পৃর্থক, নদীতটে যাইতে বলিয়। 
পাঠাইলেন। এই চাপরানী তাহার স্ত্রীর বহিত যাইবার 


৮২ প্রবন্ধমাল! । 


জন্ঠও আঁদিত হইল। সহধর্টিণীর নিকট নংবাদ 
পাঠাইয়া ডেপুটী কমিশনর কার্যযানুরোধে সেনা-নিবাসে 
গমন করিলেন । এদিকে কমিশনরের পত্রী শিবিকা- 
রোহণে বিশ্বস্ত ভূত্যের সঙ্গে নদীকুলের অভিমুখে 
যাইতে লাগিলেন । দিপাহিগণ এই অময়ে লম্পত্তি- 
পুষ্ঠন ও ইঙগরেজ-বিনাঁশের নিমিত্ত চারিদিকে ঘৃরিয়া 
বেড়ীইতে লাগিল। ভীত ও অগ্রহাঁয়া ইংরেজ-মহিল। 
সন্ধ্যাবমাগমে কোন একটি পন্থীতে প্রবেশ করিলেন | 
একটি দয়াশীল। পলীবাঁদিনী আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন 
করিয়াও, তাহাকে স্বীয় গৃহে আশ্রয় দিয়া)একটি অব্যব- 
হারধ্য তুন্ঠরের ভিতরে লুকাইয়া রাখিল। বাহকগণ 
এদিকে শিবিকা নদ্দীকুলে রাখি প্রস্থান করিল। 
কমিশনরের পত্রী ভয়-বিহবলচিতে মস্ত রাত্রি সেই তুন্দু- 
রের ভিতর লুকায়িত রহিলেন। রাত্রিকালে দিপাহির! 
উক্ত গ্রামে প্রবেশ করিয়া, চারি দিকে পলায়িত ইঙ্গ- 
পেজ পুরুষ ও স্ত্রীর অনুসন্ধানে গ্রব্বত্ত হইল এবং পলা- 


য়িত ও আঙ্িতদিগকে বাহির করিয়া না দিলে, প্রাণ- 
সংহার কর! হইবে বলিয়া সকলকে ভয় দেখাইতে 


লাগিল । আপনার জীবন হানির সম্ভাবনা! জানিয়াও 
কোমল-হৃদয়া আশ্রয়দাত্রী নিরাশ্রয়। ইঙ্গয়েজ মহিলাকে 
উত্তেজিত দিপাহিদ্দিগের হস্তে সমর্পণ করিল না । যখন 
এ- ইঙ্গয়েজ-রমণী গ্রামে প্রবেশ করেন, তখন 


ভারত-মহিলার দয়া ও প্রতু-ভক্তি | ৮৩ 


গ্রাম্মের পুরুষেরা ক্লষি-ক্ষেত্রের কার্যে ব্যাপুত ছিল, 
স্ুতরাঁৎ তাহাদের অনেকে এ বিষয় অবগত ছিল না | 
কিন্ত গ্রামবামিনী অধিকাংশ মহিলাই এ নিগৃঢ় তত্ব 
জানিত, তথাপি তাহাদের কেহই উহ প্রকাশ করিল 
না। ভয়ব্যাকুলা বিদেশিনী দরিদ্র আশ্রয়দাত্রীর অনু- 
গ্রহে তুন্দুরের অভ্যন্তরে নীরবে বমস্ত রাত্রি যাপন 
করিলেন । ক্রমে ভয়াবহ কোলাহল নিরভ্ব হইল, 
পিপাহিণ স্থানান্তরে চলিয়া গেল, ভয়ঙ্করী রাত্রি 
গ্রভাত হইলে, ডেপুগি কমিশনরের পুর্দোক্ত বিশ্বস্ত 
ভৃত্য দেই স্থানের দম্দ্দধ ও নস্ত্ান্ত ভূম্বামী মহা- 
রাজ মানসিংহের নিকট যাইয়া, একখানি নৌকা 
প্রার্থনা করিল । দয়ার্র মাননিংহ বিপন্সের উদ্ধারার্থ 
ভৃত্যের প্রার্থন। পূর্ণ করিলেন । ডেপুটি কমিশনরের 
পত্বীও অপর কয়েকটি ইউরোধীয় মহিলা আপনাদের 
সম্তানবর্গের সহিত নৌকীর অভান্তরে প্রবিষ্ট হইলেন | 
বাহিরে সমভিব্যাহারী কতিপয় বিশ্বস্ত ভৃত্য ও সিপাহি 
বপিয়। রহিল, এবং এখানি তীর্থ-যাত্ীর নৌকা বলিয়া 
প্লাধারণের নিকট ভাগ করিতে লাগিল | দুই একস্থানে 
ইহাদের মহিত উত্তেজিত সিপাহিদিগের সাক্ষাঁৎ হইয়াঁ- 
ছিল, কিন্তু নৌকার ভিভরে পলাতক ইউরোপীয় আছে; 
ইহ সিপাহিগণ বুঝিতে পারে নাই। বন্ধ উপস্থিত 
ইইলে নৌকা! কোন নিরাপদ স্থানে লাগ্নাইয়া, কয়েক 


৮৪ প্রবন্ধমালা। 


জন ভৃত্য দুগ্ধ ও রুটীর জন্য নিকটবর্তী পল্লীতে গমন 
করিল | এস্থানেও পল্লীবালিগণ বিপন্ন পলাতকদিগকে 
সহায্যদানে কাতর হইল না! | একটি দয়াবতী রমণী 
শিশুগুলিকে ক্ষুধার্ত দেখিয়! দ্রত-গতি গ্রামে প্রবেশ 
করিল, এবৎ কয়েকটি দুগ্ধবতী ধাত্রী বঙ্গে করিয়া 
নৌকার নিকট উপস্থিত হইল । ইউরোপীয় মহিলাগণ 
আহ্লাদ-সহকারে ইহাদিগকে গ্রহণ করিলেন; ইহার! 
আপনাদের ত্তন্তদানে শিষ্দিগকে পরিতৃপ্ত করিল। 
দিপাহিগণ জানিতে পারিলে এই আশ্রয়দাত্রী ও 
সাহাধ্য-কারিণী মভিলাদিগের প্রাণনংহার করিত। 
আপনাদের জীবন এইরূপ সংশয়াপর করিয়াও উক্ত 
দয়াবতী রমণীগণ বিপরদিগের যখাঁ।ধা পাহাব্য করে । 
এইরূপ নাহাঁষা পাইঈয়। ইউরোপীয় কুলকামিনীগণ নিক 
পদে এলাহাঁাদে উপনীত হন। ডেপুগি কমিশনর ওঁ 
তাহার সহধম্ধিণী এই মহদুপকাঁর বিস্বৃত হন নাই | 
যুদ্ধের অবসান হইলে ই হারা উক্ত নদাশয়া মহিলারদিগকে 
যথোচিত পুরস্কৃত করিয়াছিলেন । 

আর একটি ভারত-মঠিলা নিপাহি-যুদ্ধের সময় 
অবিচলিত বিশ্বান, অটল দাহস ও অনামান্য প্রভু 
ভক্তির পরিচয় দেয় । যুদ্ধের পুর্কে এই মহিলা অযো- 
ধ্যায় এক জন ইঙ্গরেজ সেনাপতির পরিবার মধো 
ধাত্রীর কার্ষে নিযুক্ত ছিল। নেনাপতি আপনার 


ভারত-মহিলার দয়া ও প্রভ়- ভক্তি । ৮৫. 


সন্তানদিগকে ইঙ্গলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন, কেবল একটি 
কুড়ি মাসের শিশু তাহার ও তদীয় স্রীর নিকটে ছিল। 
যুদ্ধের সময়ে উক্ত ধাত্রীর প্রতি এই শিশুটির গাতি- 
পালনভার অমপিত হয় । একদা প্রাতঃহ্গালে ধাত্রী 
প্রচলিত রীতি অনুনারে শিশুটিকে লইয়া ভ্রমণ করি- 
তেছিল,এমন লময়ে চারিদিকে উত্তেজিত দিপাহিদিগের 
ভয়ঙ্কর কলরব শুনিতে পাইল | কোলাহলআবখে দে 
দ্রতবেগে গুহে আপিঘ। জানিতে পারিল, নিপাহিগণ 

ন্পতি লুঠিয়া.লইতেছে, এবং ইউরোপীয় বালক, বদ্ধ, 
বনিতা, অকলকেই সতুযু-সুখে পাতিত করিতেছে ॥ 
স্সেহময়ী ধাত্রী শিশুটিকে স্থানান্তরে প্রচ্ছন্ন রাখিবার 
আর লগয় পাইল না আঁপনাঁর বস্ত্রে তাড়াতাড়ি 
'স্তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিরা, গৃহের এক 
প্রান্তে চাপিয়া রাখিল, এবং ঘাহদে ভর করি 
তাহার সম্মুখে বলিয়া রহিল ! কিয়ৎক্ষণ পরে দিপা- 
হিরা সেই গৃহে গাবেশ করিরা ধাত্রীকে কহিল, 
“আমরা বিদেশীর যুবক, বদ্ধ নকলকেই বধ করিব, 
শিশুটি কোথায় আছে, শীদ্ বাহির করিয়া দাও 1” 
ধাত্রী শিশুর বশ্বন্ধে বাঙনিম্পত্তি করিল না, কেবল 
আপনার পশ্বন্ধে দয়া প্রার্থনা করিতে লাগিল। পিপাহি- 
গণ এই প্রার্থনার সম্মত হইল না, কহিল, *বালকটিকে 


বাহির করিয়া না দিলে নিশ্চয়ই তোমাকে দণ্ড গ্রহণ 
০ 


৮৬. গ্রবন্ধমাল1। 
করিতে হইবে 1” অপহায় ও বিপন্ন সন্তান ধাত্রীর পশ্চা- 
জাগে বন্ত্রাচ্ছাদিত ছিল । ধাত্রী ইচ্ছা করিলেই 
তাহাকে দিপাহিদের হস্তে অমর্পণ করিয়া, আপনাকে 
আপন্ন বিপদ হইতে রক্ষা নরিতে পারিত। কিন্তু 
অনুপম হিতৈবিতা তাহাকে এই নৃশব্স কার্য হইতে 
বিরত করিল 1 ধাত্রী শিষ্খর নশ্বন্কে কোন কথা কহিল 
ন1$ কেবল পুর্কের হ্যায় আপনার জন্য করুণা প্রার্থন। 
করিতে লাগিল । 

এক জন দিপাহি জিজ্ঞাহ্য বিবয়ে ধাত্রীকে নির্ভর 
দেখিয়া, নক্রোঁধে তাহার বাহুতে তরবারির আঘাত 
করিল, আহত স্থান হইতে রক্ত-ধারা! অনর্গল নির্গত 
হইতে লাখিল। ধাত্রী নীরবে এই আঘাত সা করিল । 
রক্ষাধীন বালক কোথায় আছে, কহিল নী । ঘাত- 
কের উত্তোলিত অনি উপর্যপরি তাহার দেহে পতিত 
হইতে লাগিল, অনহায় অবল। কেবল আপনার বাহু 
দ্বার তরবারির নিদারুণ আঘাত হইতে মস্তক রক্ষা 
করিতে লাগিল । ক্রমে তাহার অস্ত দেহ ক্ষত- 
বিক্ষত ও রুধিরে প্লাবিত হইয়া! উঠিল; অবলা আর 
হিতে পাঁরিল না, হতটৈতন্ত হইয়া ভূমিতে পড়িল । 
এদিকে সিপাহিরা লুনা শয়ে স্ডানান্তরে প্রস্থান করিল; 
ন্মেহময়ী ধাত্রীর প্রাণাধিক স্সেহের ধন রক্ষাকারিণীর 
পার্থে নিরাপদে বন্ত্রাচ্ছাদিত রহিল । 


তারত-মহিলার দয়া ও প্রভু-ভক্তি। ৮৭ 


ধাত্রী সংজ্ঞ। লাভ করিয়া, শিশুটিকে লইয়া আপ- 
নার বাঁটীাতে উপস্থিত হইল, এবং লোকে ইঙ্গরেজ- 
বালক বলিয়! মনে করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে 
উহার গাত্রে এক প্রকার রং মাখাইয়া দ্িল। কিছু দিন 
পরে, নে শুনিতে পাইল, তাহার প্রভু ও প্রভু-পত্ধী উভ- 
যেই লক্ষৌ নগরে আছেন | এই সংবাদ শুনিয়া বিশ্বস্ত 
পরিচারিকা, শিশুটিকে লইয়া! তথায় উপস্থিত হইল, 
এবং গ্রীতিপ্রফ্র্-হৃদয়ে প্রভু ও প্রতু-পত্রীর হস্তে 
তাহাদের হৃদয়-রপ্ন ম্েচের পুভুলী ব্মর্পণ করিল | 
দেনাপতি ও তাহার বর্দিতা অব্লাদ ও রুতজ্ঞতার 
সহিত শিশুটিকে গ্রহণ পুদ্দক, শান্তি স্থাপিত 
হইলে ধাত্রীকে সনুচিত প্ুরক্কার দিতে প্রতিশ্রুত 
হইলেন । 

আহতস্থান ভালরূপে শুফ না হওয়াতে, ধাত্রী 
লক্ষেট হইতে আপনার বাগগ্রামে গ্রত্যা্বত্ত হয়। বত 
দিন দিপাহির! লক্ষে) অবরোধ করিয়। রাখিক্নছিল, 
তত দ্বিন, নে, এ স্থানেই অবস্থিতি করে । ইহার পরে 
উক্ত নগর শত্রুর আক্রমণ হইতে বিমক্ত হইলে, ধাত্রী 
অনুসন্ধান করিয়া নিল, তাহার প্রভু ও প্রাভু-পন্তী, 
উভয়েই আক্রমণের নময়ে হত হইয়াছেন | যাহাকে দে 
শরীরের শোণিতপাত করিয়া আগন্ন স্বত্যু হইতে রক্ষা 
করিয়াছিল, এবং অপরিধীম সাহন ও দৃঢ়তার নহিত 
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লুক্কায়িত রাখিয়াছিল, নে অপরাপর অনাথ শিশু সম্তাঁ- 
নের সহিত ইঙ্গলণ্ে প্রেরিত হইয়াছে । 

১৮৬৫ শ্রীষ্টব্দে এই সদাশয়া মহিলা অযোধ্যার 
ডেপুটি কমিশনরের গৃহে ধাত্রীর কার্য্যে নিয়োজিত 
ছিল। অনেকেই তাহার নিকটে উক্ত ঘটনার বিবরণ 
শুনিয়।ছেন, এবং অনেকেই তাহার শরীরের ক্ষত স্থান 
দর্শন করিয়াছেন । এক্ষতগুলি তাহার অসীম পাহদ, 
অবিচলিত প্রভু-ভক্তি, অপরিমেয় বিশ্বান ও অলৌকিক 
দয়ার খৌরবনুচক অমূল্য ভূষণশ্বরূপ ছিল। এই 
গৌরব-কাহিনী বলিবার সময়ে তাহার মুখমণ্ডলে কোন 
পাকার গর্কের চিহ্ন লক্ষিত হইত না। জিজ্ঞাসা 
করিলে, নে নিরতিশয় বিনীতভাঁবে সকলের নিকটে 
উহ ব্যক্ত করিত । 

নিপাহি-যুদ্ধের সময়ে সকলেই আপন আপন লম্প্ভি 
বক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিল। এ বিষয়ে একটি দরিদ্র 
মহিলা! যেরূপ অটল বিশ্বান ও প্রভু-ভক্তি দেখায়, তাহা 
স্রনীতি, সদভিপ্রায় ও নাঁধুচরিত্রের অপুর্ব দৃষ্টান্ত | সেই 
দুঃসময়ে নকলে যখন কেবল আপনার বিষয় লইয়। 
বিব্রত ছিল, তখন বিশ্বস্ত1 বাঁমশী পরের বিষয়ের জন্ম 
যত্ুবতী হইয়া! উঠে। 

বামনী একজন ইঙ্গরেজ ডাক্তরের পরিচারিক" । 
ভাক্তর নিপাহি-যুদ্ধের সময়ে 'সযোধ্যাস্থিত বৈনিক- 


তারত-মহিলাঁর দয়া ও প্রভূ-ভক্তি। ৮৯ 


নিবামে চিকিত্নাকার্য্ে নিযুক্ত ছিলেন। একদা 
নিশীথ লময়ে সংবাদ আপিল, অধোধ্যার পিপাহিগণ 
বিদ্রোহী হইয়। উঠিয়াছে । ভাঁক্তর কার্যানুরোধে স্বয়ৎ 
পলাইতে পারিলেন না, কেবল তাহার মহধন্দিণীকে 
তিনটি শিগু সন্তানের নহিত অবিলম্বে শকটারোহণে 
লক্ষৌ যাইতে পরামর্শ দিলেন । চিকিৎসক -পত্রী 
সম্মুখে যাহ পাইলেন, তত্সমুদয় তাড়াতাড়ি গাড়িতে 
উঠাইরা, নন্তান-ত্রয়ের মহিত লক্ষৌ নগরের অভিমুখে 
প্রন্তান করিলেন । এদিকে ডাক্তর, অপরাপর ইঙ্গ- 
রেজেরা যেখানে আত্মরক্ষার্থ নজ্জিত ছিলেন, দেই 
খানে উপনীত হইলেন । চাঁরি দিকে নিপাহিদিগের 
ভীষণ কোলাহল নমুখিত হইল; ইউরো পীয়দিগের 
অধ্যুষিত গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল গভীর নিশীখে 
ভয়ঙ্করী অনলশিখ। দ্বিগুণ উদ্জ্বলভাঁব ধারণ কাঁরল। 
চিকিৎবক-রমণী তিনটি নন্ভান ও দুইটি বিশ্বস্ত ভূত্যের 
সহিত দভয়ে এই ভয়ঙ্কর সময়ে রাজপথ অতিবাহন 
করিয়া লক্ষৌ গ্রমন করিলেন । চিকিৎসক দুর হইতে 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন; কিন্তু আর গৃহে গমন 
করিলেন না, অন্ঠান্ত ইউরোপীয়দিগের সহিত নিপাহি- 
গণের আক্রমণ নিরস্ত করিতে প্রস্তুত হইলেন । 

এদিকে বামনী প্রভুর পরিত্যক্ত গৃহে নিক্ষম্মা ছিল 
না। তাহার প্রতুপত্বী যেখানে অলঙ্কারাদি বহুমূল্য 
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সম্পত্তি রাখিতেন, তাহ! পে জাঁনিত, এখন কাঁলবিলগ্ 
না করিয়া, দেই সমস্ত মূল্যবান আভরণ-রাশি নৎগ্রহ 
পূর্বক, গৃহ হইতে বহির্ঠত হইল | কিয়ৎক্ষণ মধ্যে 
নিপাহিগণ আনিয়া নেই গ্ছে অগ্রি প্রদান করিল । 
চিকিৎসক দূর হইতে দেখিলেন, তাহার গৃহ করাল 
অনল-শিখায় পরিব্যাপ্ত হইয়াছে | বামনী যে, বমস্ত 
অলঙ্কার লইয়। প্রস্থান করিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে 
পারে নাই । সুতবাৎ নে ইচ্ছা! করিলেই, এ সমস্ত 
মহাধুলা দ্রব্য আত্মনাৎ করিতে পারিত। আভরণ- 
গুলি বিক্রয় করিলে বে টাক লাঁভ হইত, তাহা বামনী 
আপনার জীবিতকাল্মপ্যে কখনও উপাঙ্ভন করিতে 
পারিত না। কিন্তু গুভু-পরাক্ণ। বিশ্বস্তা অবল। 
এই দুক্ষশ্মে প্ররত্ত হইল না। সাধুতা ও গ্রভুভক্তির 
নম্মান তাহার নিকটে উচ্চতর লোপ ভইল। দরিদ্র বামনী 
অবলীলায় লোভ লম্বরণ করিয়!, প্রভু-পরীর নমস্ত দ্রব্য 
সধত্বে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল । 

নগরের নিকটে নামান্ঠি পল্জীতে বামনীর আবান- 
বাসি ছিল। বামনী আপনার গ্ুহে আদি, একখানি 
ফাণনেলের কাপড়ে আভরণগ্ুলি জড়াইয়া স্বৃত্তিকায় 
প্রোথিত করিরা রাখিল। দে কেখল আপনার 
উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিল, আপনার স্ায় 
' আত্মীয় দিগ্ককে, বিশ্বান করিতে পারে নাই, সুতরাৎ 


ভাঁরত-মহিলাঁর দয় ও প্রভূ-ভক্তি। ৯ 


তাহাদের নিকটে এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিল 
না। এক বঙ্পরেরও অধিক কাল এই ভাবে গত 
হইল; এক ব্নরেরও অধিক কাল চিকিতংনক-পত্রীর 
ৰন্ুমূল্য সম্পত্তি বিশ্বস্ত। বামনীর কুিরে ম্বত্তিকার নীচে 
রহিল। শেষে লক্ষ শত্রহস্ত হইতে মুক্ত হইল, শান্তি 
পুনঃ স্থাপিত হইল, এবং সুখ-নম্বদ্ধিতে অযোধ্য। 
পুনর্ধার শোভিত হইয়া উঠিল । টিকিৎনক আর এক 
দেনা-নিবাদে চিকিতৎনাকার্য্ে নিযুক্ত হইলেন । তাহার 
সহধশ্রিণীও দেই স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । 
ঝামনী এই নংবাদ শুনিয়! তথায় গমন করিল, এবং 
প্রভু ও গ্রাভু-পত্ৰীর অস্তিস্থসন্বদ্ধে নিঃননেহ হইবার 
জন্য অন্তরাল হইতে তাহাদিগকে দর্শন করিতে লানিল | 
যখন আর কোন বন্দেহ রহিল না, তখন দে নীরবে 
স্বীয় আলয়ে প্রত্যাগমন করিল, নীরবে মৃত্তিকা হইতে 
নমস্ত আভরণ বাহির করিল এবং নীরবে ও াঁবপধানে 
তথ্নমুদ্র বঙ্গে লইয়া" প্ুনর্ধার গ্রাভুপত্ীর নিকটে 
সমাগত হইল । বামনী অক্ষতশরীরে প্রত্যাত হই- 
রাছে দেখিয়া, চিকিৎনক ও তাহার পত্রী বিস্মিত হই- 
লেন, পরে খন দেখিলেন, বাঁমনী তাহাদের পরি- 
ত্যক্ত নমুদয় বহুমূল্য আভরণ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে, 
তখন তাহাদের বিস্ময় ও আনন্দের অবধি রহিল 
না। দরিদ্র পরিচারিকা বিনত্রভাবে একে একে বমস্ত 


নং প্রবন্ধমাঁলা। 


অলঙ্কার বুঝাইয়! দিল। চিকিৎসক ও তাহার স্ত্রী 
দেখিলেনঃ অলঙ্কারাদির কিছুই অপহৃত হয় নাই ॥ 
তাহার পরিচারিকাঁর এই অনাধারণ সাধুতা'র পুরস্কার 
স্বরূপ, দ্বিউণ বেতনে তাহাকে পুনরায় কর্মে 
নিযুক্ত করিলেন। বামনী এইরূপে প্রভু-পরিবারের 
বিশ্বাভাঁজন হইয়া, পরম সুখে কালবাপন করিতে 
লাঁগিল। 

নিপাহি-যুদ্ধের সময়ে কেবল যে, নিল্সশ্রেশীর স্ত্ী- 
লোকেরাই বদাশয়তার পরিচয় দিয়াছে, তাহা নহে । 
সন্ত্রান্ত হিন্দ্রমহিলাগণও আপনাদের স্বভাঁব-দিদ্ধ সাধুতা 
ও উদারতার বশবত্তী হইয়া, অনহায় ইউরোপীয়দিগ্াকে 
আরন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন । খুদীর রাজার 
ধন্ম-পরায়ণ! বনিতা এই শ্রেণীর রমণীগণের অগ্রগণ্য। | 
বুদীরাঁজ নিপাহিদ্িগের দহিত লম্মিলিত ভইয়া, যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন; এ দিকে তাহার দব্লাশীল। পত্রী 
শুনিতে পাইলেন, ইউরোপীর়গণ দলে দলে নিহত হই- 
তেছে, যে নকল কুল-কন্ঠা ও শিশু পন্ভান এক দময়ে 
সুখশৌভাগ্যের ক্রোড়ে লালিত হইয়াছিল, তাহার! 
এখন খাদ্যবিহীন ও বন্ত্রবিহীন হইয়া আশ্রয়-স্থানের 
অভাবে দ্রিবনের প্রচণ্ড রৌদ্র ও রাত্রির ছুরন্ত হিমের 
মধ্যে নিকটবর্তী জঙ্গলে পড়িয়। রহিয়াছে । এই শোঁচ- 
নীয় দুর্গতির নত্বাদে কামিনীর কোমল হদয় দয়াদ্র 


ভারত-মহিলাঁর দয় ও প্রভূ-ভক্তি। ৯৩ 


হইল | বুদীর অধীশ্বরী স্বামীর অজ্ঞাতপাঁরে বিশ্বস্ত 
লোকদ্বার। নিজ ব্যয়ে অরণ্যস্থিত নিরাশ্রয় ইউরো পীয়- 
দিগের নিকটে আহার্্য ও পরিধেয় পাঠাইতে লাগিলেন । 
এই সঙ্গে পাঁদুক। গ্রভৃতি অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যও 
প্রেরিত হইতে লাগিল । বু'দীর অধিপতি যুদ্ধক্ষেত্রে 
গমন করিয়াছিলেন, সুতরাৎ শক্র-পক্ষের প্রতি পত্বীর 
এই সদ্ববহার তাহার গোৌঁচর হইল না। রাজমহিষীর 
সাহায্যে নিরাশ্রয় ইউরোপীয়গণ সুস্থ শরীরে দিলী-স্হিত 
ইঙ্গ রেজ নেনানিবাঁদে উপস্থিত হইল | ব্লাণী বথানময়ে 
নাহাঁথ্য না করিলে, ইহাদের অনেকের প্রাণ নষ্ট হইত | 
এইরূপ পাহাব্যদ্ানে ধে, আপনার প্রাণহানির সম্ভাবন। 
আছে, তাহা রাশী জানিতেন 1 কিন্তু তা জানিয়াও 
তিনি হৃদয়ের ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইলেন না। হিতৈবিণী 
নারী বিপন্লের সাহাধ্য করিয়। হিতৈষিতার গৌরব রক্ষা! 
করিলেন । কিস্কু এই হিতৈযিতাঁ, ষদাশরত। ও উদ্ার- 
তাই রাণীর জীবন-নাঁশের কারণ হুইল | বুদীরাঁজের 

ত্যামনের কিছু কাঁল পরে র।ণীর পরলোকপ্রাপ্তি 
হয়। এই ঘটনার অব্যবহিত পরে রাজাও ইঙ্গ রেজ 
সেনাপতি স্যার হিউ রোঁজের নহিত যুদ্ধে নিহত হন । 
কি কাঁরণে রাণীর হঠাৎ মৃত্যু হইল, তাহ। ভাঁলরূপে 
জান] যায় নাই । অনেকে নন্দেহ করেন, বু'দীর অরণ্য- 
স্থিত অসহায় ইউরোপীয়দিগের সাহায্য করাঁতে, রাজার 


৯৪ প্রবন্থমালা | 


আদেশক্রমে রাণীকে বধ করা হয় । কেহ কেছ কহেন, 
রাজ নিজ হস্তেই পত্বীর প্রাণ সংহার করেন । 
এই স্থলে ভারতমহিলার অসাধারণ দয়া ও স্বার্থ 
ত্যাগের আর একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে । ইহ] 
একটি নীচজাতীয়। দরিদ্রা হিন্দু-রমণীর বিবরণ। বখন 
নিপাহির1 কাঁণপুর অবরোধ করে, তখন এই রমণীর 
প্রতি দুই বত্সরের একটি কিরিঙ্গি-সম্তানের রক্ষার ভার 
ছিল | নন্তানের পিতামাতা, উওয়েই অবরোধের পময়ে 
নিহত হইয়াছিল, কেবল এই দরিদ্রা স্ত্রীই শিশুর একমাত্র 
অভিভাবক ছিল; ছুঃখিনী ধাঁত্রী শিশুটিকে তাহার জন্মা- 
বধি প্রতিপালন করিয়া আনিয়াছিল। স্ুতরাৎ তাহাকে 
সে প্রাণের অপেক্ষা অধিক ভাঁল বাঁদিত | পিতৃ- 
মাতৃ-হীন দুঃখী নস্তান, কেবল এই দুঃখিনী নারীর আনু- 
পম মেহে রক্ষিত হইতেছিল | 
ক্রমে কাণপুরের অবরোধ-কাব্য শেষ হইয়া আজিল | 
পিপাহিদিগকে গরতিরোধ করিতে না পারিরা, জুন 
মানের শেষে ইঙ্গরেজ নেনাঁপতি এই নিয়মে নানা 
নাহেবের হস্তে আত্ম-নমর্পণ করিলেন যে, ইউরো শীয় 
মহিল1 ও বালক বাঁলিকাদিগের সহিত তীহার নৈন্যগণ 
নৌকারোহণে স্থানান্তরে গমন করিবে, পিপাহির! 
তাহাদের কোন বিদ্বু জন্মাইবে না । নানা সাহেব 
ইহাতে দন্মত হইলেন। অবরুদ্ধ কামিশীগণ বিমুক্তির 


ভারত-মহিলার দয়া ও প্রভু-ভক্তি। ৯৫. 


সংবাদে প্রফুল্ল হইয়া, নৌকায় আরোহণ করিবার জন্য 
সজ্জিত হইতে লাগিলেন । 

ফিরিঙ্গি-নন্তানের গুতিপালিক ধাত্রীও সজ্জিত 
হইল এবৎ হুষ্টটিতে শিশুটিকে ক্রোড়ে করিয়া, আপ- 
নার পঞ্চদশ ব্নর-বয়স্ক পুজ্রকে সঙ্গে লইয়া, নদীকুলে 
গমন করিল । নকলে নৌকায় আরোহণ করিয়াছে, 
এমন সময়ে দিপাহীরা তট-দেশ হইতে আরো হীদিগকে 
লক্ষ্য করিয়া, বন্দুক ছুঁড়িতে লাগিল । দুইটি কামান 
নদীতটে লুক্কায়িত ছিল, এখন তাহ বাহির করিয়া 
নৌকার নন্ুখবভী করা হইল | ধাত্রী উপস্থিত বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইবার জন্য শিশু সম্তানটিকে বক্ষ-স্থলে 
চাঁপিয়া রাখিয়া, পুল্রের নহিত নিড়ীতে নামিল, এবং 
এ সিড়ী দিয়া পবেগে তীরাভিমুখে অগ্রসর হইতে 
লাগিল | ভীষণ কামান-ধ্ৰবনি ও ক্লুতান্তনহচর পিপাহি- 
দিগের কলরব-মধ্যে অবহায় রমণী ছুইটি অন্তাঁন লইয়া, 
প্রীণভয়ে তটদেশ লক্ষ্য করিয়া, দৌড়িতে আঁরম্ত করিল 
কিন্তু ভুঃখিনী পরিত্রাণ পাইল না1॥ তীরে দিপাহিগণ 
নিক্ষোধিত অদি হজ্জে দণ্ডায়মান ছিল। ধাত্রী যেই 
তটদেশে উপনীত হইয়াছে, অমনি তাহাদের এক জন 
দক্ষিণ হস্তে অনি উভ্ভোলন করিয়া, ফিরিঙ্গি-সম্ভানকে 
ধরিবার জন্য বাম হস্ত প্রনারণ করিল। স্রেহময়ী নারী 
নরঘাতকের হস্তে শিশুটিকে নমর্পণ করিল ন1, নিজের 


৯৬ প্রবন্থমাঁলা । 
অঙ্গাচ্ছাদন দ্বার তাহাঁকে দৃঢ়রূপে জড়াইয়া, বাঁছদেশ- 
মধ্যে চাপিয়া রাঁখিল | 
__নরহস্ত। পিপাহি অনি আস্ফালন করিয়া, তীব্রভাবে 
কহিল, “বালকটিকে হাতে দাও । তোমার শরীর 
অক্ষত থাকিবে । 

তেজন্থিনী ধাত্রী গন্তীর স্বরে উত্তর করিল, “আমি 
কখনই আমার নন্তানকে তোমার হাতে দিব না। উশ্ব- 
রের করুণ স্মরণ করিয়া আমাদের উভয়কেই দয়! 
কর'। 

“বালককে সমর্পণ না করিলে দয়ার গুত্যাশ। নাই 
সিপাহি নরোষে হহা কহিয়া, পুনরায় হস্ত প্রনারণ 
করিল । কিন্ত ধাত্রী দুঢরূপে জড়াইয়া! ধরিয়াছিল, 
ছাড়িয়া দিল না। 

ধাত্রীর পঞ্চদশবষীয় পুভ্র নিকটে ছিল 1 পে কাতর 
শ্বরে কহিল, 'মা! শিশুটিকে দিয়া আপনার প্রাণ 
রক্ষ! কর 1” 

পুজের কাতর প্রার্থনার দয়াবতী রমণী আপনার 
প্রতিজ্ঞা হইতে ম্মলিত হইল না; নির্ভয়ে অটল 
সাহসে উত্তর করিল, “না, তাহা কখনই হইবে না 1” 

এই কথা বলিবামাত্র ঘাতকের উত্তোলিত অনি 
নবেগে তাহার মন্তকে নিপতিত হুইল, দারুণ আঘাত্তে 
মন্তক বিদীর্ণ হইয়। গেল। ধাত্রী অচৈতন্থ হইয়া! ধরা” 


ভাঁরত-মহিলাঁর দয়া ও গ্রভৃভত্তি। ৯৪ 
শারিনী হইল । আর তাহার চৈতন্য হইল না| অভাঁ- 
গিনী অবল পিতৃমাতৃহীন শিশুর জন্ত নীরবে ধীরভাবে 
আত্ম-প্রাণ বিনর্জন করিল। 

নিষ্ঠর নিপাহি ফিরি্গি-শিশুটিকে বধ করিল । 
এক মাত্র ধাত্রীপুজের প্রাণ রক্ষ! পাইল । নিপাহি 
তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার করিল না । 

এই ঘটনার চারি ব্ঘর পরে, পুর্ষোক্ত ধাত্রীর 
পুক্র অযোধ্য!র উপনীত হর। জননীর মতা প্রনঙ্গ 
উপস্থিত হইলে, নে কহিত, “মা আমার কপ! শুনিলে 
প্রাণ রক্ষা করিতে পারিতেন, কিরিপ্িশিশুকে বাচা 
ইতে রা উচ্ভয়েই হস্ত হইলেন । 

উল্লিখিত ঘটনাঞ্চুলি উদারতা, সাধুতা ও নিঃস্বার্থ 
 হিতৈষিতার ধান পরিচয়-স্থুল | ভারতের অবলাগণ 
এক অময়ে এইরূপ উদ্ারত।, বাধুতা ও হিতিষিতত। 
দেখাইয়া, পুখিনীতে গবিনখর কীর্তি রাখিয়। খিয়াছেন | 
অনেক পুরুন ইহাদের শ্যন্ধি এইরূপ দেবভাবের 
পরিচয় দিতে পাবেন নাই । বাহারা পরোপকারের 
জন্য আত্ম-প্রাণ উত্নর্গ করেন, তাহাদের ভিত কোন 
পার্থিব পদার্ষের ভুলগা হয় না । ভারত-মহিলাঁর এই 
মধুর দ্েবগ্ররূতি পৃথিবীর স্ত্রী পুরুষ, সকলের হৃদয়ে 
অঙ্কিত করিয়া রাখা কর্তব্য | 


৫) 


স্পিতিসি পাপ 


মেকজ্যোতিঃ। 


বিশাল বিশ্বরাজ্যের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, 
সেই দিকেই প্রক্লতির কৌশলময় কার্য অনুপম শক্তি 
বিকাশ করিয়া, জীবলোকের অশেষ কল্যাণ সাধন 
করে । এস্থলে মেরুজ্যোতিঃ নামে যে আলোকের 
বিষয় বিরত হইতেছে, তাহাতেও প্রকৃতির কৌশলময় 
কার্ধ্য ও মঙ্গলময় ভাব পরিল্ফ,ট হইবে । 

পৃথিবীর সকল স্থানে ঠিক এক সময়ে সুর্যের উদয় 
ও অস্ত হয় না। সুর্য যখন পুর্দমদিক লোহিত বর্ণে 
রপ্ডিত করিয়া, আমাদের নিকটে প্রকাশিত হয়ঃ তখন 
অন্য ভূখণ্ড নিশীথকালের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
থাকে । পুথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ-প্রান্তশ্হিত প্রদেশ- 
দ্বয়ে সুর্যের উদয়ান্তের সম্বন্ধে বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখা 
যায় । আমাদের দেশের ন্যায় সেই দেশে প্রতিদিন 
ন্র্যযের উদয় ও অন্ত হয় নাঃ অর্থাৎ আমরা যেমন 
গতি চব্বিশ ঘণ্টায় একবার দিবা ও একবার রাত্রি 
ভোগ করি, সুমেরু ও কুমেরুমণ্ডলের অন্তর্ত্তী প্রদেশের 
অধিবানীদিগের ভাগ্যে তেমন ঘটিয়া উঠে 'না | সুমেরঃ 
ও কুমেরুতে বৎসরের মধ্যে একবার দিন ও একবার 
মাত্র রাত্রি হইয়া থাকে! তুর্ধ্য সুমেরুতে উদ্দিত 
হইলে, ছয় মাসের মধ্যে অস্তমিত হয় না, স্থুতরাৎ এই . 


মেকজেোতিঃ। | ৯৯ 


ছয় মাস কাল সুমেরুভে অবিচ্ছিন্ন দিবা ও কুমেক্তে 
অবিচ্ছিক্ন রাত্রি থাকে । ছয় মাপ পরে যখন কুমেরুতে 
নুর্য্যের উদয় হয়, তখন কুমের্তে ছয় মান কাল অবি- 
চ্ছিন্ন দিবা ও তাহার বিপরীত দিপ্বত্তী সুমেরুতে উক্ত, 
ছয় মাস কাল অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে । পৃথিবীর সুমেরঃ 
হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ দক্ষিণ পর্য্যন্ত এবং কুমের্ও 
হইতে প্রায় ৮১২ ক্রোশ উত্তর পধ্যন্ত, যে সকল দেশ 
রহিয়াছে, তৎ্নমুদয়ে এইরূপ পর্যায়ক্রমে প্রায় ৪৩৮০ 


ঘণ্টা! অর্থাৎ কিঞ্িনন, [ন ছয় মাসব্যাপই দিবা ও রাত্রি 
হইয়। থাকে । আষাঢ় মাসের প্রথমাঞ্ধ হইতে পৌষ 


মাসের প্রথমাঞ্ধ পর্য্যন্ত উত্তর মেরুতে এবং পৌষ 
মাসের প্রথমাঞ্ধ হইতে আষাঢ় মানের প্রথমান্ধ পর্যন্ত 
দক্ষিণ মেরুতে ন্র্ধ্য নিয়ত প্রকাশিত থাকে | 

স্থমেরু ও কুমেরুর নিকটবর্তী প্রদেশে এইরূপ বনু- 
দিনব্যাপী দিব! ও র্রাত্রি থাকিলেও সেস্থানের লোক- 
দ্রিগের কোনবূপ অসুবিধা হয় না । বেস্থানে অবি- 
চ্ছিন্ন দিবা থাকে, নে স্থানের অধিবাদিগণ আপনাদের 
প্রকৃতি অনুদারে প্রয়োজনীয় কাধ্য নম্পন্ন করিয়া, 
দিবাতেই নিদ্রা যায় । বে স্থলে অবিচ্ছিন্ন রাত্রি থাকে, 
নে স্থানের অন্তরীক্ষে এক প্রকার নৈনর্গিক আলোক 
উৎপন্ন হইয়া, তমোজাল দূরীভূত করে । এই আলো- 
কই “মেরুজ্যোতি” নামে প্রসিদ্ধ । 


3৮০ প্রবন্ধমীলা। 


আমরা যেমন প্রতি চকিশ ঘন্টায় দণ বা হাদশ 
ঘণ্ট! করিয়া শুর্ধযালোক পাই, গেরুসন্নিহিত দেশের 
হনুষ্য গ্রড়ৃতি ৪ মুদয় জীবও তেমনই দীঘকাল-ব্যাপী 
রাত্রিতে চন্দিশ ঘণ্টার সাত আট ঘন্টা করিয়া এই' 
মেরুজ্যোতিঃ পাইয়া থাকে । স্তর! তত্রতা জীব- 
গণের আলোকাভাবজনিত কোন ক ভয় না । তাহারা 
মেরুজোন্তির দাহাঘ্যে প্রয়োজনীয় কাঁধ্য সম্পাদন 
করিয়া, নিয়মিত সময়ে বিশ্রামসুখ ভোগ করিয়া থাকে | 

যখন মেরু-নঘ্িহিত দেশে এই অপুন্দ জ্যোতির 
আবির্ভাব হয়, তখন দৃবদেশস্থিত লোকেও সমক়্ে 
সময়ে উহা! দেখিতে পায় । কোন কোন অময়ে এক 

রর 


মেরুজ্যোতিই ন্লাঁশয়ার অন্তঃপাত্তী মস্কো, পোলগ্ডের 
প্রধান নগর ওজেনা, ইতালির আন্তঃপাতী রোম এবৎ 


জী 


স্পেনের অন্তর্কভী কাঁদিণ নগর হইতে দৃষ্টিগোচর হই- 
য়াছে। ৯৮০৪ তরী: অন্দের ২৩এ অক্টোবর উত্তর 
গুদেশে বে মেক্ুজ্ো।তিঃ আবি ত হর, তাহা লগ্ডন 
নগর হইতে রে হইয়াছিত | লগ্ডনের দর্শন্থণ উক্ত 
মেরুজ্যোতির এইরূপ বর্ণনা! করিয়াছেন £--অপরাহ্ন 
সাত রা নময়ে ডে খত কোণ হইতে বারু কোণ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক জ্যোতির্ময় ধনু কনক হইল । 
ইহার পর বোধ হইহা, যেন আলোকময় পুম-রাশি এ 
ধনুর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে উত্তর প্রান্তের অভিমুখে 





মেরুজ্যোতিঃ বৃ ৬৩৯ 


ধাঁবিত হইতেছে । অদ্ধ ঘণ্টার মধ্যেই উহা! আপনার 
পুর্দতন সন্নিবেশ-দিকৃ পরিত্যাগ করিয়া উদ্ধাধোভাঁগে 
অবস্থিত হইল । ইহার পর রাত্রি নয় ঘটিকার সময়ে 
উক্ত ধনু উত্তরপুর্্ব হইতে দক্ষিণপশ্চিম দিকে বিস্তৃত 
হইয়! পড়িল । কিয়ৎ্কাঁল মধ্যে উহ স্হানে স্থানে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতে লাগিল এব নগরের কোন 
স্থানে অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইলে উপরিশ্থিতি আকাশ 
যেরূপ রক্তবর্ণ হয়, বেইরূুপ লোহিতবর্ণ আলোক- 
শিখা নকল এ ধনুর দক্ষিগপশ্চিন প্রান্ত ইইতে নিঃ- 
সত হইতে লাখিল। শিদাঁবকালে শর্যয অস্তমিত 
হইলে দিউঅগুল যেমন কিয়ৎক্ণ আলোকিত থাকে, 
উক্ত জ্যোতির্্মর ধনু দ্বারা সমস্ত পরিদৃশ্যমান আকাশও 
তেননিই অংলোকিত হইরাছিল | 

১৮৩৮ শ্রী“ অন্দের শীতকালে লাপ্লগু দেশের 
অন্তর্গত বদিকপ নামক স্থানে যে মেরুজ্যোতি: দুষ্টু হয়, 
দশকগণ তাঁহার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন 2--বনিক- 
পের উত্তরপিপ্রত্তী আকাশে সচরাচর বে কুজটিকা-রাশি 
বিস্তৃত থাকে, তাহা অপরাহ্ন ৪ ঘটিকার নময়ে নহদা। 
সুবর্ণ আলোকে রঞ্জিত হইয়া উঠিল । ইহার পর এ 
আলোক নুম্পষ্ট প্র শত হইয়!, উদ্ভব ল পীতবর্ণ ধনুর 
আকার ধারণ করিল। কিয়ংকালের মধ্যে এ ধনু 
স্থানে স্থানে বিচ্ছিন্ন হইতে লাখিল, এবং বিচ্ছিন্ন অৎশ- 


৯০২ প্রবন্ধমাল] ৷ 


সমূহ হইতে অবংখ্য রশ্মি-শিখা নির্গত হইল 7 এই শিখা 
গুলি পর্যায়ক্রমে দীর্ঘ ও হন্য হওয়াতে, আলোকও 
একবার অধিক, একবার অল্প হইতে লাগিল । ক্রমে 
এই রশ্মিজাল বিস্তৃত ধনুর আকার ধারণ করিয়! পুথি 
বীরদিকে অবনত হইয়া পড়াতে, উহা এক প্রকাণ্ড 
গোলকাদ্ধের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল । ইহার পরে 
এ ধনু তির্্যক্‌ গতিতে উদ্ধাভিনুখে উঠিতে আর্ত 
করিল। তির্যযক্‌ গতিবশতঃ বর্পশরীরের সঙ্কোচন 
ও প্রাসারণের ন্যায় উক্ত ধনুর দেহও ক্রমশঃ সন্কুচিত ও 
প্রসারিত হইয়া, উজ্জ্বলতর রশ্মি-তরঙ্দগ উৎপন্ন হইতে 
লাগিল । এই সময়ে উহার অধোভাথ লোহিত, মধ্য 
ভাগ হরিৎ এবং উদ্ধভাগ উজ্জ্বল পীতবর্ণে শোভিত 
হইয়! উঠিল। পরিশেষে উহার মনোহর বর্ণ সকল 
ক্রমে তিরোহিত হইতে লাগিল এবং কিছুকাল পরে 
সমুদয় একবারে অন্তহিত হইয়া গেল |” 

মেরুজ্যোতির তত্বনির্ণয় জন্য ফ্রান্স দেশ হইতে 
কতিপয় বিজ্ঞীনবেত্ত! উত্তর দেশে গমন করিয়াছিলেন । 
তাহার! ২০০ দিনের মধ্যে ১৫০ বার এ জ্যোতিঃ 
প্রত্যক্ষ করেন৷ যে স্থান হইতে উক্ত বৈজ্ঞানিক 
পণ্ডিতণ মেরুজ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন, তাহ! 
প্রকৃত মেরু দেশ হইতে অনেক দক্ষিণে অবস্থিত । 
প্রাকৃত মেরু দেশে যে, গুতিদিন অন্ততঃ একবার করিয়া 


মেরুজ্যোতি! | ১০৩ 


এঁ জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহা পণ্ডিতগণ অনুমান- 
বলে স্থির করিয়াছেন । তাহারা কছেন, মেরু দেশের 
যাগ্াদিক রাত্রিকালে মেরুজ্যোতিঃ প্রতি ১৪ বা ১৫ 
ঘণ্টার পরে আবিভূর্ত হয় বটে, কিন্ত সকল সময়ে 
সমান ভাবে আলোক বিস্তার করে না | 

এই অত্যাশ্্য মেরুজ্যোতির প্ররূত তত্ব আজ 
পর্য্যন্ত সু্রূপে নিণ্ঠত হয় নাই । টৈজ্ঞানিক পশ্তিত- 
গণ উহার প্রকৃতির দশ্বন্ধে ত্য পরীক্ষা করিয়াছেন, 
তাহাতে জানা য়ায়, মেরুজ্যোতিঃ কেবল তাড়িত 
হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে । তাহার! যন্ত্রবিশেষে 
তাড়িত-প্রবাহ চালিত করিয়া! মেকরুজ্যোতির অনুরূপ 
আলোক উৎপাঁদনেও নমর্থ হইয়াছেন *। এই বৈজ্ঞা- 
নিকথণ কহেন, তর্ধের কিরণে উঞ্ণমগুলে সমুদ্রের 
লবণাক্ত জলরাশি হইতে ক্রমাগত বাম্প উৎপন্ন হই- 
তেছে। উৎপত্তিনময়ে এ বাম্পে যৌগিক তাড়িত 
বর্তমান থাকে। উঞ্মগুলের বাধুর সহিত বাম্প 
মিশ্রিত হওয়াতে এ বাধুও যৌগিক তাড়িতবিশিষ্ট 
হয়। উল্লিখিত উক্ বারু উত্তর ও দক্ষিণ দিকে 


* বায়ুনিক্কাশন যন্ত্র দ্বারা কোন একটি কাঁচের নলের মধাভাগ হইতে 
সমুদয় বায়, বাহির করিয়। ফেলিয়া, উহার উভয় প্রান্তস্থিত ছুই খণ্ড ধাতুর 
এক খণ্ডে মৌখিক ও অপর খণ্ডে বিয়োগিক তাড়িত প্রবেশিত করিলে, উদ্ত 
ছুই প্রকার তাড়িত কাচের নলের মধ্যে পরম্পর সশ্মিলিত হইয়া, মেরু- 
স্্যোতির অনুরূপ আলোক উৎপাদন করে। 


১০৪ গ্রবন্ধমণলা | 


প্রবাহিত হইয়া সুমেরু ও কুমেরুর শীতিল বায়ু রাশির 
নহিত মিলিত হয়। এই শীতল বারুতে বিয়োখিক 
তাড়িত বর্তমান থাকে । এই বিপরীত তাড়িভদ্বয়ের 
নম্মিলনে মেরুজ্যোতির উত্পত্তি হয়! 


জপ) বটিশিপট সপ 


শান্সীলোচনা | 


শান্রালোচনা এক প্রকার আমোদ । যখন নানা 
প্রকার দুশ্চিন্তা আনিয়া উপস্থিত হয়» মন বিরক্ত হইয়া! 
উঠে, তখন নির্জনে শান্তর অনুশীলন করিলে স্খে সময় 
অতিবাহিত হয়। বাখ্মিত। শান্ত্র্চার দ্বিতীয় ফল । 
বিবিধ নগৃগ্রন্থ আয়ভ থাকিলে, যুক্তি-পুর্ণ বাকৃচাতরী 
দ্বারা সাধারণের মন আরুই ও অভিমত বিষয়ে প্রব- 
ভ্তিত করিতে পারা যার। শান্জীলোচনায় বিচাঁর- 
শক্তিরও বিকাশ হইয়া থাকে । বুদ্ধি থাকিলে বন্ত- 
দর্শন ছারা প্রাবীণ্য লাভ হয় বটে, কিন্ত ংপরামর্শ দিয়! 
কোন দুরূহ কাধ্য সাধন করিতে হইলে, নাঁনা শাস্ত্রে 
বুদ্ধিরৃত্তি ংস্কত ও মার্জিত করা আবশ্টুক । 

শান্ত্রালোচনার এই প্রকার মহৎ ফল থাকিলেও 
কেবল উহ্বাতেই আনক্ত থাকিয়া, আযুক্ষর় ঝরা 
নিরবচ্ছিন্ন আলস্য প্রকাশ মাত্র । আলাপের সমধ়ে 
অলঙ্কার-প্রয়োগ ও শব্দবট। প্রকাশ করা কেবল 


শীঙ্রালোচমা। ১৪৫. 


বিছ্যাভিমাঁনীর কাঁজ, এবং বিচারের নময়ে নকল বিষয়েই 
শাস্ত্রীয় নিয়মের অনুপরণ করা পশ্ডিত-মূর্খের কর্ম্ম | 
নহজখ্ত্ঞান শান্তর জ্ঞানে মাজ্জিত হয়, এবং শান্ত্রজ্ঞান 
লৌকিক জ্ঞানে সংস্কত ও ফলোপধায়ক হইয়া থাকে । 
পুস্তক পড়িলেই কিছু বিজ্ঞতা জন্মে না, পরিদৃশ্যমান 
জগতের ব্যবস্থা দেখিয়।, বিজ্ঞতা উপাজ্জন করিতে 
হয় | এই বিজ্ঞতাই শান্ত্রজ্ঞানে মাজ্জিত হইলে, ফলোপ- 
ধায়িনী হইয়া থাকে । ধুর্ভেরা শাস্রকে দেব করে, 
সরল-হৃদয় ব্যক্তিগণ ভক্তি করে, এবং বিজ্ঞেরা কাজে 
লাগাইয়া সার্ক করেন | বিচারক্ষমতা দেখাইয়। 
বাদীবিজয় বা বিদ্যা প্রকাশ করা, অধ্যয়নের উদ্দেশ্য 
নহে। বুদ্ধিরৃত্তি মাজ্জিত করাই অধ্যয়নের মুখ্য 
প্রয়োজন । সকল প্রকার পুস্তক সমানভাবে অধ্যয়ন 
করা আবশ্যক হয় না। কতকঞলি অংশতঃ মাত্র 
পড়িতে হয়, কতকগুলিতে নয়নাবর্তন করিলেই হয়, 
কতকগুলি গাঢ় অভিনিবেশনহকারে আগ্ভোপান্ত 
অধ্যয়ন করিতে হয়, এবৎ অংগ্রহমাত পাঠ করিয়। বা 
পরের মুখে শুনিয়া, কতকগুলির মন গ্রহণ করিতে 
হয়। কিন্তু উচ্চ অঙ্গের গ্রন্থ সকল খুল দেখিয়াই পড়া. 
উচিত; নে সকলের পংগ্রহ-পাঠে তাদ্রশ উপকার হয় 
না। পরিজ্ত জল ও পরিজ্যত পুস্তক, উভয়ই তুল্য, 
উভয়ই নমান বিশ্বাদ ও নমান অতৃপ্তিকর | 


১৪৬. প্রবন্ধমালি!। 


শান্ত্রালোচনায় বুদ হওয়া যায়, অপরের সহিত 
শীস্ত্রালাপ করিলে বাখ্খিতা জন্মে, এবং রচনা লিখিলে 
শান্্রজ্ঞান পাঁকা হইয়া উঠে। রচনার আর একটি 
গু এই যে, কোন সদ্গ্রন্থ পড়িয়া, সেই গ্রশ্থোক্ত বিষয় 
লিপিবদ্ধ করিলে স্মৃতিশক্তি বদ্ধিত হয় । যদি রচনা 
লিখিবাঁর অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে অনাঁধারণ 
মেধ। থাকা চাই, ষদ্দি অন্যের নহিত শাশ্ালাপ ন। হয়, 
তাহ! হইলে বিলক্ষণ প্রতিভা থাকা আবশ্যক, আর 
যদি অধ্যয়নে নুযুনতা থাকে, তাহা হইলে দেই ন্যানতা 
গোপন করিবার জন্য অনেক উপায় করিতে হয়, নচেৎ 
বিজ্ঞপমাঁজে সম্ত্রম রক্ষা পায় না । 

ইতিহাসপাঠে বিজ্ঞতা, সাহিত্যপাঠে শব্দ-প্রয়োগ- 
নৈপুণ্য, পদার্থবিদ্যাপাঠে গাভীর, ধর্ম-নীতি পাঠে 
ধীরতা এবৎ তর্কশীস্ত্রপাঠে বিচার-পটুতা জন্মে 
যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শ্রম করিলে, ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের 
দৌর্বল্য নষ্ট হয়, তেমনই ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শাস্ত্র অনু- 
শীলন করিলে ভিন্ন ভিন্ন মানপিক ননতা অন্তহিত 
হইয়। থাকে । যাহার চিত্ত নিরতিশয় চঞ্চল কোন 
বিষয়েই অধিকক্ষণ অভিনিবিষ্ট থাকে না, তাহার গণিত 
শান্্ শিক্ষা করা! উচিত, যেহেতু এই শাস্ত্রের কোন 
প্রতিজ্ঞা সমাধান করিবার বময়ে মন একটুকু অন্য 
বিষয়ে আসক্ত হইলেই পুনর্ধার সেই প্রতিজ্ঞার মুল 


শাঙ্সালোচনা। ১৭৭ 
হইতে ধরিতে হয় ; এইরূপে বারংবার ঠেকিলেই একা- 
গ্রতা অভ্যস্ত হইয়া আইনে । যাহার বুদ্ধি স্ুুল, ভুক্জ 
বিষয়ে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার ন্যায়-শান্ত্র অনুশীলন 
কর! কর্তব্য ; এই শান্ত্রের আলোচন। করিলে, নুক্কান্থু- 
নুক্করূপে বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মে। ব্যবহার 
শান্ত্রেেও বিলক্ষণ উপযোগিত। দৃষ্ট হয়। এই শাস্ত্র 
পাঠ করিলে দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া, অভিমত 
বিষয় উপপন্ন করিবার ক্ষমতা জন্মে। এইরূপে 
বিশেষ বিশের শাস্ত্রের অনুশীলনে বিশে উপকার 
হইয়া! থাকে । 





হযুক্তা ক | 

সংযুক্ত কান্যকুজ-পতি জরচন্দ্রের ছুহিতা | ১১৭০ 
হ্ীষ্টাব্দে ইহার জন্ম হয়। সুগ্রনিদ্ধ চর কবি চৌহান- 
রাপোর কানোজখণ্ডে ইহার বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন । 
নংকুম্তা তাৎকালিক মহিলাদিগের আদর্শন্বরূপ ছিলেন। 
তাহার কেবল অনুপম লৌন্দর্ধ্য ছিল না, অনাধারণ 
উদারতাও ছিল। নংযুক্তার গুণ-গরিমা৷ এতর্ুর বিস্তুত 
হইয়াছিল যে, চাঁদ তাহাকে কান্যকুজের লক্ষ্মী বলিয়! 
বর্ণন৷ করিতে ক্রটি করেন নাই । 


* কেহ কেহ ইহাকে “সপ্পোগতা” নামে নির্দেশ করেন। অধিকস্ত 
“মাজাবলিতে” ইহার নায় “অনঙ্গমঞ্জরী” লিখিত আছে | 


১০৮ প্রব্ন্ধমাল]। 

জয়চন্দ্র রাঠোর-বংশীয় রাজপুতদ্িগের এবং প্রসিদ্ধ 
দিললীপতি পৃথীরাঙ্ চৌহান-বংশীর রাঙপুতদিগের 
প্রধান ছিলেন । এই রাঠোর ও চৌহানকুলের মধ্যে 
মন্্নান্তিক বিদ্বেষ ছিল; পৃথীরাজ অতুল ঘৌভাগ্য- 
সম্পর্তির অর্ধকারী হইয়া, একদ] প্রনিদ্ধ অশ্থমেধ 
যজ্তের অনুষ্ঠান করেন। এই মহাবজ্ধের অনুষ্ঠান 
দেখিয়া, তদীয় পরম শত্রু জয়চন্দ্রের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ 
হয়। জয়টন্দ্র স্বীর গৌরব ও প্রাধান্য অপ্রতিহত 
করিবার জন্য অটিরাৎ রাজন্তর মহাবজ্ঞের অনুষ্ঠানে 
প্রত হন 1 এই শেষবার ক্ষত্রিয়ের রাজধানীতে 
ক্ষত্রিয় রাজথণের অভী৪ মহাঁধজ্ঞ সম্পাদিত হয়। 
ভারতীয় রাজনাশ্রেষ্ঠের ঘধো নকলেই এই মহাষজ্ঞে 
নিমন্ত্রিত হইয়া, কানাকুজ্জে আগমন করেন, কেবল 
দিল্লীর পৃথীরাজ ও মিবারের অধিপতি সমরপ্িংহের 
আগমন হয় না] ইহারা আপনাদের বর্তমানে জয়- 
চন্দ্রকে উক্ত মহ্ছাযজ্ঞ নম্পাদনের অযোগ্য বলিয়া দভ্রম- 
স্রণ অগ্রীহ্হ করেন । জয়চন্ত্র এজন্য অভিমানী হইয়া 


কিপার িশ 


প্রথীরাজ ও ঘমরনিংহের দুঈট প্রতিনৃর্তি নির্মাণ করাইয়! 
উহাদিগকে যথাক্রমে দ্বারবানু ও স্থালীপরিষফারকের 
পদে প্রতিষ্ঠাপিত করেন। এদিকে আড়গ্বরের নহিত 
রাজন্ুয়ের কার্য আরন্ত হয়। যজ্ঞান্তে কান্যকুজ-লক্ষী 


রতযুক্তার স্বয়স্বরের উদৃধোগ হইতে থাকে) হ্বয়স্বর- 
4 


সংযুক্ত! ১৩৯ 


এনএ 


প্রথা পুর্বে রমণীকুলের মনোমতত বর-নির্বাচনের 
উত্কুষ্ট উপায় বলিয়। পরিগণিত্ব ছিল । ব্র্ণনীয় 
সময়ে এই রীতি আর্ধ্নমাজ হইতে একবারে 
বিলুপ্ত হয় নাই । উক্ত পদ্ধতির অনুবত্তী হুইয়! গুণ- 
গৌরব-শ্রেষ্ঠ বান্ুবলদৃপ্ত ক্ষত্রিয় রাজগণ একে 
একে কান্যকুজের হ্বয়ম্বরসভা অলঙ্কত করিতে 
লাগিলেন । রাজগণের অধিবেশনের পরে নংযুক্ত 
স্বয়ন্বরোচিত বেশভুষায় নজ্জিত হইয়া, হস্তে বর- 
মাল। ধারণ পুর্ধক পাত্রীর সহিত সভা-গুহে সমাগত। 
হইলেন | 

যখন হৃদয়ে গ্রগাড় অনুরাগের নঞ্চার হয়, তখন এ 
অন্ুরাথ কোনবূপ প্রতিকুলতায় নিবারিত হয় না ॥ 
নংঘুক্তা ইহার পুরেরই পৃথীরাজের অলোকপামান্য গুণ, 
অলোকপামান্য সান ও অলোকনামান্য বীরত্তের 
বিবরণ শুনিয়া তৎগ্রুতি আনক্তা হইয়াছিলেন ॥ এক্ষণে 
পির শর্রতায় সে আনক্তি নিরাকৃত হইল না । তিনি 
লাহগের সহিত পৃথীরাজ্তকেই বরমাল্য দিতে কৃতনঙ্বল্প 
হইলেন । সুশোভন নভামগ্ুপস্থ সুনজ্জিত রাজগণের 
প্রতি তাহার দৃষ্টি পতিত হইল ন। সংযুক্ত সকলকে 
অতিক্রম করিয়া, পৃথীরাজের প্রতিকতির গলদেশে 
বর-মাল্য নমর্পণ করিলেন । জয়চন্দ্র ছুহিতাঁর এই 


কার্ধেয জিয়মাণ হইলেন, শ্বয়হ্বর-স্থলীর রাজগণ তাদৃশ 
১৪ 


১১৪ প্রবস্থমাল!। 


রূপ-গুণ-সম্পরন্ন ললনা-রত্ব লাভে হতাশ হইয়! "আপনা" 

দিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন | 
গৃ্থীরাজ সংযুক্তার মাল্যার্পপ-সংবাদ শুনিতে পাই- 
লেন। নং্ৰাদ পাওয়ামাত্র তিনি নৈন্য লইয়।, কান্যকুজে 
আনিয়া, পংযুক্তাকে পিতৃভবম হইতে হরণ করিলেন ॥ 
অয়চন্দ্র কনগ্ারত্বের উদ্ধারার্থ যথাশক্তি চেষ্ট। পাইলেন, 
কান্যকুজ হইতে দিল্লীর পথে পাঁচ দিন পর্যন্ত 
উভয় পক্ষে ঘোরতর বংপ্রাম হইল্স। কিন্তু পরিশেষে 
গৃশ্বীরাজের জয়লাভ হইল 1 জয়চন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজয় 
স্বীকার পূর্ধক ক্ষুব্ধহৃদয়ে কান্যকুজে প্রতিনির্ত্ত হইতে 
হইলল্ | 
কেহ কেহ গৃথীরাঙ্কুত সংবুক্তা-হরণ-ঘটন! ১১৭৫ 

্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল বলিয়া, উল্লেখ করিয়াছেন । আবার 
কাহারও মতে উহ। উক্ত সময়ের পনর বদর পরে 
ঘটিয়াছিল শ'। যাহা হউক, পৃথ্থীরাজ এই.আঅনামান্য 

,* কেহ কেহ কহেন, জয়চন্্র পৃথীরাজের প্রতিমূর্তিকে দ্বার-রক্ষকের 
পদ্দে স্থাপিত করাতে প্থীরাজ ক্রদ্ধ হইয়া, সৈগ্ঠসামন্ত সমতিব্যাহারে কান্য- 

কুজে আগমন পূর্বক জয়চন্্রকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। এই সময়ে সংযুক্ত 
_ পৃীরাজকে দেখিয়া মনে মনে তাহাকে পতিত্বে বরণ রুরেন। ইহার পয়ে 
সংযুক্ত। পিতৃকর্তৃক্ধ ভিজ্ঞাসিত! হইয় উত্তর করেন যে, তিনি পৃ্থীরা্কেই 
বিবাহ করিবেন | পর্থীরাজ লোকপরম্পরায় এই সংবাদ শুনিয়। পুনর্ধবার 
অসৈন্তে কান্কুক্ে আসিয়া, সংযুক্তাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন । 

+ আমাদের বিবেচনায় এই শেষোক্ত (১১৯০ শ্রীঃ অব্দ) সনয়ই ঠিক। ১১৭৭ 


ব্বীঃ অব যখন সংযুক্তার জন্ম, তখন ১১৭৫ অন্দে কি প্রকারে তিনি শ্বরস্বর! 
হইধেন ? পঞ্চরয়াঁয়] বালিক। কখনও শ্রয়ং পতি মনোনীত করিতে পারে না 


মংযুক্তা । ১১১ 
ললনা-রত্রের অধিকারী হইয়া, অনুক্ষণ তপ্টাতাচ্তে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন, সত্যুক্তার অসাধারণ 
গুণে ্বর্গসুখও তাহার নিকটে তুচ্ছ বোধ হইল । 
সংযুক্তা অল্প সময়ের মধ্যেই ভর্তার প্রিয়পাত্রী হইয়া 
উঠিলেন। 

দ্থীরাজ যখন এইরূপ সুখে কালাতিপাত করিতে- 
ছিলেন, নংযুক্তা যখন এইন্ধূপ পতি-নোহাগিনী হইয়। 
আহ্লাদনাগরে ভাঁনিতেছিলেন, তখন শাহাবদ্দিন (মহম্মদ 
গোঁরী) ভারতক্ভুমি আক্রমণ করিলেন | নংযুক্তা আসন্্ 
শত্রুর ভীষণ আক্রমণ হইতে জন্মভূমি রক্ষা করিতে যত্পর 
হইলেন । কিরূপে যবন-সৈন্য বিধ্বস্ত হইবে, কিরূপে 
সবন-গ্রান হইতে ভারত-ভূমি রক্ষা পাইবে, এই চিন্তাই 
এক্ষণে তাহার হুদয়ে বিরাজ করিতে লাগিল । তিনি 
ভর্ভীকে নেনাদলের অধিনায়ক হইয়ী, শীত রণক্ষেত্র 
মাইতে অনুরোধ করিলেন। সংবুক্তার ঘত্বু কেবল 
এই অনুরোধমাত্বেই শেষ হইল না) তিনি লমত্ত যুদ্ধো- 
পকরণ একত্র করিয়া, গশ্তীর স্বরে পুথথীরাজকে কহি- 
লেন, “জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে । আমরা অদ্য 
যে জীবনক্রোতে দেহ ভাাইয়। পার্থিব সুখ উপভোগ 
করিতেছি, হয় ত কল্যই তাহা অনন্ত সাগরে বিলীন 
হুইততে পারে । এইরূপ ক্ষণভঙ্গুর দেহের মমতায় আকুষ্ট 
হইয়?, যশের চিরন্তন সুখে জলাঞ্জলি দেওয়। বিধেয 


; ১১২. প্রবন্ধমাল। । 


নহে । যিনি মহৎ কার্ধ্য সাধন করিতে গিয়া আত্ম প্রাণ 
বিনর্জন করেন, তিনি চিরকাল এই জগতে বর্তমান 
থাকেন। আমি আশা করি, তুমি নিজের বিষয় না 
ভাবিয়া, অমরতার দ্রিকে মনোযোগী হইবে । তোমার 
কর্হিত শাণিত অনি শক্রর দেহ দ্বিখণ্ড করুক, তোমার 
অধিষ্টিত তেজন্বী অশ্ব শক্রর শোণিতক্রোতে সম্ভরণ 
করুক, তোমার দৈন্যদল “হর হর* ধ্বনিতে চতুদ্দিক 
প্রতিষ্ঘনিত করুক । এই মহৎ কার্যে যতাকে ভয় 
করিও না, রণস্থলে ভীত বাঁ কর্তব্য-বিমুখ হইও না । 
নাঁহর, উদ্যম ও বছের বহিত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা 
কর, আমি পরলোকে তোমার অদ্ধাঙ্গভাগিনী হইব 1” 
বীরবালা, বীরজায়ার মুখ হইতে এইরূপ তেজস্থিতা- 
নুচক বাক্য নিত হইয়াছিল, এইরূপ বাক্যে প্বথীরাজ 
সঙ্ষল্প নাধনে দ্বিগুণ উত্বাহিত হইয়া! উঠিয়াছিলেম । 
অবিলম্বে দৈম্যগণ বমবেত হইয়া যুদ্ধার্থ যাত্রা 
করিল । ভারতের গায় সমস্ত ক্ষত্রিয় বীর এই 
মহাযুদ্ধে শরীর ও মন উত্নর্গ করিলেন । আধ্যাবর্তের 
রাজন্য-কুলের হর হর' ধ্বনিতে চতুঙ্গিক কম্পিত হইতে 
লাগিল । হিন্দ্ুরাজ-চক্রবর্তী পৃর্থীরাজ এই নেনার 
অধিনায়ক হইয়া! শাহাবন্দিনকে সমরে আহ্বান করি- 
লেন। উত্তর ভারতের নারায়ণপুর গ্রামে ( তিরৌরী- 
ক্ষেত্র ) উভয় পক্ষে ঘোরতর নংগ্রা্ হইল | যবন-নৈন্য 


নংযুক্তা। ১১৩ 


ক্ষত্রিয় বীরগণের পরাক্রমে ইতস্ততঃ পলাইতে লাগিল, 
শক্রর পতাকা, শত্রুর অস্ত্র, পৃথথীরাজের হস্তগত হইল । 
শাহাবদ্দিন গোরী পরাজিত হইয়া ভারতবর্ষ পরিত্যাঞ্গ 
করিল। পৃথীরাজ বিজয়ী হইয়া মহা উল্লানে দিলীতে 
গ্রত্যাব্ত্ত হইলেন ॥ 

পরাজিত হইবার ছুই ব্নর পরে শাহাবন্দিন আবার 
ভারতবর্ষে উপনীত হইলেন | পৃথীরাঁজ এবারেও 
যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । অবিলম্বে নমর- 
সংক্রান্ত ভা নংগঠিত হইল, নান! স্থান হইতে দৈন্য- 
গণ সমবেত হইতে লাগিল, ক্ষত্রিয় রাজগণ একে একে 
আনিয়া অধিনায়কের নংখ্য। বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন । | 
কিয়দিনের মধ্যেই দিজীতে পুনর্ধার বহুনংখ্য নৈন্গের 
আবির্ভাব হইল । 

যুদ্ধ-যাত্রীর সকলেই শ্বন্ব পরিবারবর্গের নিকটে 
বিদায় লইল । মাতা, দুহিতী, স্ত্রী, নকলেই তাহাদিগকে 
'রণে ভঙ্গ দেওয়া অপেক্ষা! রণ-ভূমিতে দেহ ত্যাগ 
করাই শ্রেয়” বলিয়া বিদায় দিল । এদিকে নংযুক্তা 
ভর্তীকে বীরবেশে নজ্জিত করিলেন,দাজাইতে লাঁজাইতে 
তাহার হৃদয় হঠাৎ অমঙ্গল আশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া উঠ্ঠিল, 
হঠাৎ দক্ষিণ নেত্র স্পন্দিত হইতে লাগিল । বত্যুক্তা গনি- 
মেষ-লোচনে গৃথীরাঞের দিকে চাহিলেন, অতর্কিত- 
ভাবে কয়েকটি মুক্তীফল কপোল বহিষ্।? বক্ষে পতিত 


১১৪. প্রবন্ধমা্পা । 


হইল | পৃথীরাজ কাঁলবিলম্ব না করিয়া দৈন্যন্ল 
সমভিব্যাহারে নখর হইতে বহির্গত হইলেন । নংযুক্ত। 
ভর্তার গমনপথ নিরীক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘ-নিঃশ্বাসের 
নহিত কহিলেন, 'ম্ব্গ ব্যতিরিক্ত বোঁধ হয়, আর এই 
মৌগিনীপুরে (দিলীতে ) দয়িতের সহিত নম্মিলন 
হইনে না। 

দৌভাগ্য-লক্ষ্রী চিরদিন এক জনের পক্ষে থাকেন 
লাচিরর্দিন কাহারও অঙান যার না। আনু চক্র- 
নেমির ন্যায় একবার উদ্ধত, আবার অধোগামী হইয়া, 
ইহলোকে: আপনার চাঞ্ল7 দেখাইতেছে | গৃথীরাজ 
তিরৌরীক্ষেত্রে যে বিজয়পতাকায় শোভিত হইরা- 
ছিলেন, নুদলমানদিগের চাতুরীতে দ্বিতীয় যুদ্ধে তাহা 
বিচ্যুত হইয়া পড়ে । ৯১৯৩ থ্রীষ্টাব্দে কাখার নদীর 
তীরে মহম্মদ গোরীর নহিত এই দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়। বত 
ক্ষণ পবিত্র ক্ষত্রিয় শোণিতের শেষ বিন্দু ধমনীতে বর্ত" 
মান ছিল, ততক্ষণ হিম্ড-পৈন্য শত্রুর নহিত যুদ্ধ করিল | 
কিন্তু পরিশেষে তাহাদের দেহ-রত্র ভাঁরতভূমির ক্রৌড়- 
শায়ী হইতে লাগিল । পৃ্ণীরাজ অনীম দাহনে যুদ্ধ 
করিয়া শক্র-হস্তে নিহত হইলেন । ক্ষত্রিয় শোণিতে 
ভারতের দেহ কলঙ্কিত হইল, ক্ষত্রিয়ের শোণিত-লাগরে 
ভারতের নৌভাগ্য-রবি ডুবিতে লাগিল, বংযুক্তার 
অমঙ্গল আশঙ্ক! ফলে পরিণত হইয়া গেল । 


সংযুক্তা। | ১১৫ 


এই নাঘঘাতিক সংবাদ দিল্লীতে পঁছছিল | বংবাঁদ 
পাওয়ামাত্র নংযুক্তা চিতা! নজ্জিত করিলেন, অবিলদ্ষে 
চিতানল জ্বলিয়া উঠিল । বংযুক্তা রত্রময় অলঙ্কার- 
রাশি দূরে নিক্ষেপ পূর্বক রক্তবস্ত্রপরিহিত ও রক্ত- 
মাল্যে বিভৃষিত হইয়া এই অনলে প্রবেশ করিলেন । 
নিমেষ মধ্যে তাহার অনুপম লাঁবণ্য-ময কমনীয় দেহ 
ভস্মরাশিতে পরিণত হইল | হহ্যুক্তার জীবনের এই 
শেষভাঁগ কি ভয়ঙ্কর ! কি লোমহর্ষণ ! 

গৃথধীরাজ বংযুক্তীকে ছাড়িয়া বত দিন রণভুমিতে 
ছিলেন, তত দিন কেবল জল বংযুক্তার জীবন-রক্ষার 
অবলম্বন ছিল। টাঁদ কবির গ্রন্থের একটি স্বতন্ত্র 
অধ্যায়ে বহবুক্তর এই অনাধারণ পাঁতিরত্যের বিবরণ 
বর্ণিত আছে। সবযুক্তা পতিত্রতার দৃষ্টান্ত-স্থুল, শব্গস্থি 
দেবীনমাজের বরণীয়া। পতিব্রতার শিরঃস্থানীয় 
আাবিত্রীর শ্রেণীতে তাহার নাম নিবেশিত হওয়ার 
যোগ্য । 

এক্ষণে গাচীন দিল্লীতে প্রবেশ করিলে বংযুক্তা* 
ঘটিত অনেক চিহ্ন দৃষ্ট হয় । যে দুর্গে সংযুক্তা থাকি- 
তেন, তাহার প্রাচীর অগ্ঠাপি বর্তমান রহিয়াছে, যে 
প্রানাদে নংযুক্তা পতিবোহাগিনী হইয়া অবস্থিতি করি- 
তেন, তাহার স্তম্ভ অগ্যাপি প্রাচীন দিলীর ভগ্না- 
বশেষ শোভিত করিতেছে । কালের কঠোর আক্র- 


১১৬ প্রবন্ধমাল।! 
মণে এক দময়ে এই ভগ্মাবশেষ মৃত্তিকা হইবে, এক 
সময়ে এই ভগ্নাবশেষের ই৪করাশি অন্য প্রাসাদের দেহ 
পরিপুই্ করিবে, কিন্তু উহার অধিষ্ঠাত্রী নংযুক্তা কখনও 
এই জণ্ধৎ হইতে অন্তহিত হইবেন না । তাহার পতি 
প্রেম, তাহার পাতিব্রত্য, তাহার মহাগ্রাণতা, চিরকাল 
তাহাকে পবিত্র ইতিহানে জাজ্জ্বল্যমান রাখিবে। 





ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিতা ৷ 


পগ্তের! স্থির করিয়াছেন, পৃথিবী এক বম্ধে 
প্রস্থলিত পিগুহ্রূপ ছিল । কালক্রমে উহার পুষ্ঠদেশ 
শীতল হইয়া জীবনমূহের আবাঁধ-যোগ্য হইয়াছে । কিন্তু 
গৃথিবীর অন্তর্ভাগ আজ পব্যন্ত শীতল হয় নাই। প্রচণ্ড 
অগ্রির উত্তাপে পুর্বমের ন্যায় প্রন্থলিত অবস্থায় আছে । 
এ প্রন্বলিত পদার্থে, বা উহার নিকটবত্তী উত্তপ্ত প্রস্তুর 
ও.স্ৃত্তিকাঁয় কোন প্কাঁরে জল লাশিলে বাম্প জন্মে । 
এই বাষ্পের প্রসারণ-শক্তিতে ভূমিকম্প ও তদানুষঙ্গিক 
উপদ্রব ঘটিয়া থাকে । রনায়ন-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ 
কহিয়। থাকেন, চূর্ণবীজ, ক্ষার-বীজ, মৃদ্‌-বীজ প্রভৃতি 
কতকগুলি ধাতু ভূর্ভে নিহত আছে । এ সকলে জল 
লাগ্িলে অগ্নির উৎপত্তি হয়। এ অগ্নি সমীপবর্ভী বে 


ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিতা । ১১৭ 


গ্কল পদার্থ দ্রবীভূত করে, তৎসমুদয় পরস্পর আলো” 
ডিত হইলে ভূমি-কম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপত্তি হয়। 
লৌহ-চর্ণ ও শন্ধক কিঞিৎ জলের সহিত ম্বতিকামধ্যে 
প্রোথিত করিলে, কিয়ৎক্ষণ মধ্যে তাহ৷ স্ফটিত হই 
চতুর্দিগ্ৰতী ভূমি কম্পিত করে। এ জন্য কেহ কেহ 
অনুমান করেন, গন্ধক-মিশ্িত লৌহের খনিতে জল 
পতিত হইলে ভূমি-কম্প হইয়া থাকে । 

ভূমি-কম্প বড় ভয়ানক ঘটন। । আমাদের দেশে 
উহার তাদ্বশ ভয়ঙ্করভাব দু হয়না) কিন্ত দক্ষিণ 
'আমেরিকায় এই উপদ্রবে অনেকের অনিষ্ট হইয়া 
থাকে । তথায় ভুক্ম্প নময়ে ভূগর্ভ হইতে ভীষণ ধ্বনি 
উৎপন্ন হয়, গৃহছাদ ভগ্ন হইয়! পড়ে, গ্রাটীর কল 
বিদীর্ণ হইয়া যায়, পশুনকল লোকাল, পরিত্যাগ 
করিয়া! কম্পিতকলেবরে ইতস্ততঃ ধাবমান হয়, বিহঙ্গম- 
কুল কলরব করিতে করিতে আকাশে উড্ভীর়মান 
হইতে থাকে, মনুষ্যগণ আবানগুহ পরিত্যাগ পুর্জক 
পরম্গরের হস্ত ধারণ করিয়। প্রশস্ত ক্ষেত্রে শয়ন করে, 
সমুদ্রের জলোচ্ছান প্রলয়ের ধ্ব্জা স্বরূপ আনিয়া 
সমস্ত ভূভাগ ভাবাইয়। দেয়। কোন কোন নময়ে নমু- 
দ্রের তরঙ্গ ৩০1৪০ হস্ত উদ্ধে উখিতি হইয়া, ক্ষেত্র- 
শায়িত জনগণের উপর পতিত হইয়া থাকে । এইরূপ 
উপদ্রবে মধ্য-আমেরিকার গোয়াতেমালা নগর উৎমন্ন 


১১৮ প্রবন্থমাঁলা । 


হইয়| গিয়াছিল । দক্ষিণ আমেরিকার কারাকান, নামক 
একটি নগরে বার হাক্জার মনুষ্য বিনষ্ট হয় । কুইতো ও 
রিওবাশ্ব। নগর চলিশ হাজার মনুধ্যের সহিত এই কারণে 
বিধ্বস্ত হইয়া যাঁয়। এতত্ব্যতীত লাইবা প্রভৃতি অনেক- 
গুলি নগর ভূকম্প দ্বারা অনেক বার উৎদন্ন হইয়া! 
গিয়াছে । 

ভূকম্পে কেবল গৃহাদি বিন হয় নী, ভূভাগও 
অনেক অংশে রূপান্তরিত হইয়। যায় । পুথিবী স্থানে 
স্থানে স্কটিত হয় | এই স্ফটিত স্থান হইত্তে জল, কর্দিম, 
বাষ্প ধুম, ধাতুনিঃআবাদি অত্তি দূরে উৎক্ষিপ্ত হয় । 
প্রাচীন জলোৎ্ন সকল বিলুপ্ত হয়, নূতন স্থান হইত্তে 
উতৎ্ন নির্গত হইতে থাকে | কোন স্হান বনিয়া যায় এবং 
কোন স্থান উন্নত হইয়া উঠে । কথিত আছে, কালাত্রিয়। 
দেশে যে ভুকম্প হয়, তাহাতে ফতিপর় ক্ষুত্র পর্ধত 
স্থানীস্তরিত হইরাছিল। পঁচিশ বদরের মধ্যে চিল্জি 
দেশের ভূকন্পে সনুদ্র-তটের অবস্থা পুনঃ পুনঃ পরি- 
বন্তিত হইয়াছে । ১৮২২ অকে উক্ত দেশের বাঁল- 
পারীসো নগরের ২৫ ক্রোশ-পরিমিত ভুমি ছুই হস্ত 
উদ্ধে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল । ইহার তিন বৎসর পৰে 
দেগুমারিয়! দ্বীপ জল-নীমা হইতে ৬ হস্ত উদ্ধে উিত 
হয়, এবং উহার চতুর্দিগ বর্তী জলের গভীরতার হান 
হইয়া যায় ॥ 
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পুর্কে সিন্ধু নদীর শাখায় এক ফুট পরিমিত জল 
থাকিত | কয়েক বংস্র হইল, কচ্ছ দেশে যে ভয়ানক 
ভূমিকম্প হয়, তাহাতে এঁ নদীর গর্ভ কুড়ি ফীট নিল্গ 
হয়, সুতরাৎ দেই অবধি তথাকার জল একুশ ফীট 
গন্ভীর হইয়াছে | এই ভুকম্পে ভূজনগর ও তাহার 
চারিদিকের ভূমি নিন্প হইয়া! রন্ন নামক হদে পরিণত 
হয়| নিন্ধুরী নামক ছুর্গ ও গ্রাম বসিয়া যায়, এবং 
তাহাতে জল প্রবেশ করে। দিন্ধুরী দুর্গের উপরিভাগ 
জল-মগ্ন না হওয়াতে অনেকে উহাতে উঠিয়া প্রাণ রক্ষা 
করে। নিন্ধুরী হইতে অন্যুন «€ মাইল দরে ৫০ মাইল 
দীর্ঘ ১৬ মাইল প্রশস্ত ও পার্খভূমি হইতে ১০ ফীট উচ্চ 
একটি পাহাড় উৎপন্ন হয় । উশ্বর-কৃত ভাবিয়া লোকে 
এ পাহাড়কে “আল্লাবন্দ” অর্থাৎ ঈশ্বরের বাধ নামে 
নির্দেশ করে । এ পাহাড়ের এক স্থান ভেদ করিয়! 
পিন্ধু নদী প্রবাহিত হইতেছে । অগ্যপি নিন্কুরী দুর্গের 
অগ্রভাগ দেখিতে পাওয়। যায়। 

১৭৩২ দ্যব্দে চট্টগ্রামে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হওয়াতে 
অনেক স্থান কাটিয়া যায়। স্ফুটিত স্থান হইতে গন্ধক- 
মিশ্রিত জল ও কর্দম নিঃস্ত হয় । একটি নদী শুক্ষ 
হইয়! যায় এব ৭০ বর্গ মাইল পরিমিত ভুমি দুই শত 
লোকের সহিত নাগর-গর্ডে নিমগ্র হয়। এই কম্পনে 
মগ দেশের একটি পাহাড় একবারে অন্তছিত হয় এবং 
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কতিপয় গ্রাম জলপ্লাবিত হইয়া ধায়। এইরূপে চট্ট- 
গ্রামের উপকুল-ভাগ ষখন বনিরা যায়, তখন অনৃরবত্তী 
রামড়ী ও চেছুপ দ্বীপ উন্নত হইয়া উঠে । 

এক অময়ে লিস্বন নগরে বজনির্ধোষের ন্যায় 
ভয়ানক শব্দ উ্থিত হয়, উহার অবাবহিত পরে এমন 
ভয়ানক ভুকম্প হয় বে, ছয় মিনিটের মধ্যে ষাটি হাজার 
লোকের সহিত উক্ত নগর উত্সন্ন হইয়া যায়। এই 
ভূকম্পের গতি প্রতি মিনিটে বিংশতি ক্রোশ পর্য্যন্ত 
হইয়াছিল । সমস্ত ইউরোপখণগ্ডে ও আফ্রিকার কিয়- 
দংশে এই কম্পন ব্যাপ্ত হয়। এই সময়ে লমুদ্্র স্ফীত 
হইয়া! নিয়মিত নীমা হইতে ২০ 1 ৩০ বা! ৪০ হস্ত উন্নত 
হইয়াছিল । কালাব্রিয়া নগরে যে ভূকম্প হয়, তাহ! 
অত্যন্ত ভয়ঙ্কর | তাহাতে ক্ষণকাল মধ্যে দুই শত 
নগর ও গ্রাম এবং লক্ষাধিক মনুষ্য বিনষ্ট হইয়াছিল । 
এই উপদ্রবে অনেক ক্ষেত্র ও প্রশস্ত ভূমি-খণ্ড রকল 
স্থনাস্তরিত হয় । ইহাতে একের জ্ছুমি অন্টের অধিকারে 
যাইয়| পড়াঁন্তে, অনেক বিবাদ ও রাঁজ-দ্বারে অভিযোগ 
উপস্থিত হইয়াছিল । 

পণ্ডিতের! পরীক্ষা দ্বারা ভূমির কম্পন তিন প্রকার 
স্থির করিয়াছেন | প্রথম, উৎক্ষিগুকম্পন । এই 
কম্পনে বোধ হয় যে, ভূমি উদ্ধে উ্থিত হইল । রিও- 
বা নগর এই উতক্ষিগুকম্পনে বিনষ্ট হয়। ইহাতে 
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পর্বত-পাদ-দেশ-স্থিত গ্রামের মনুষ্য পশ্বাদি পর্জতের 
উপর উখিত হইয়াছিল । দ্বিতীয়, উন্রিবৎ কম্পন । 
এই কম্পনে ভূ মি জলতরঙ্গের হ্যায় কম্পিত হয় । সাধা- 
রণ ভূকম্প এই প্রকারই হইন্না থাকে । তৃতীয়, ঘৃর্ণিত 
বা অদ্ধ-ঘূর্ণিত কম্পন । এই কম্পন অত্যন্ত ভয়ানক । 
এত্দ্ৰার। ক্ষেত্রাদি স্ানান্তরিত হইয়া যাঁর়। লিস্বন 
ও কালাব্রির়ার ভূশিকম্প এই খেবোক্ত প্রকারের 
হইয়াছিল | 

ভূমিকম্প অর্পক্ষণন্থারী | বিশেষতঃ ভূমিকম্প যত 
প্রবল হয, উহার স্থিতি ভতই অন্প হইয়া খাকে। 
প্রবল ভূকম্পন এক বিপলের মধোই নিরস্ত হয়। 
কারাকাঁস্‌ নগরে যে ভীবণ ভূমিকম্প হয়, তাহ! দুই 
পল মাত্র ছিল | এই দুই পলের মধ্যে তিন বার কম্পন 
হয়। কোন কোন স্থলে ভূমি অল্প অল্প কাপিরা পরি- 
শেষে গ্রাবলবেগে কম্পিত হইয়া থাকে । কিন্তু ভীবৰণ 
ভুমিকম্প একবারেই হইয়া থাকে, উহার পুর্বে আর 
কোনবপ স্বল্প কম্পন হয় না । 


এসসি 


পুর্বে উক্ত হইয়াছে, ভূমিকম্পের বময়ে ভূগর্ড 
হইতে মেঘগর্জনবৎ অথবা দূরাঁগত কামান-ধ্বনির 
ন্যায় গভীর শব্দ হইয়া থাকে | কিন্ত নকল ভূমিকম্পেই 
এ্ধপ শব্দ শ্রত হরনা | থে কম্পনে রিওবান্না নগর 


উত্লনন হইয়া যায়, তাহার পময়ে কোন রূপ শব্দ কর্ণ" 


১২ই _ প্রবন্ধমালা। 


গোচর হয় নাই! কোন কোন বগয়ে গৃথীগর্ড হইতে 
ভয়ঙ্কর শব্দ উিত হয়, অথচ দে নময়ে কোন ভূকল্প 
অনুভূত হয়না? । ভূমিকম্পের অনেক পুর্বস্চন] 
হইয়া থাকে । বায়ু বহন প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়, 
অথবা নিস্তন্বভাব ধারণ করে, অতি বৃষ্টি হইতে থাকে, 
দিয্সগুল কুস্বটিকারত ও সুর্ধ্য রক্তাভ হয়, ভূমি হইতে 
বাম্পবিশেষ নির্গত হয়, এবং মনুষ্যের ব্যনেচ্ছা জন্মিয়। 
থাকে । 

ভূমিকম্পের সহহারিণী শক্তি থাকিলেও উহাদ্বার! 
পু্থীমণ্ডলের অনেক উপকার হয়। জল, ভূমির পরম 
শত্র | জলের নংহাঁরিক1 শক্তিতে ভূমি নিয়তই ক্ষয়িত 
হইতেছে । ছ্বিবিধ প্রকারে জলের এই রংহারিক। 
শক্তির কার্ধ্যকারিত| দুষ্ট হয়। এক, মমুদ্রের জল 
ক্রমাগত উপকুলভাগ আঘাত করিয়া, উহা ক্রমশঃ ক্ষয় 
করিতে থাকে । জলের এই নংহারক কার্ষ্ের দৃষ্টান্ত 
পৃথিবীর কল স্থান হইতেই নহ্গ্রহ করা যাইতে পারে । 
সমুদ্রের উপদ্রবে এক্ষণে সুন্দর বন ভাঙ্গতে আরম্ত 
হইয়াছে । আমাদের দেশের পদ্মান্দী দ্বারা যে, 
অনেক জনপদ উত্ন্ন হইয়াছে, ভাহা বকলেই অবগত 
আছেন । নেটলাও দ্বীপ-শ্রেণী কিন প্রস্তরময় পদার্থে 
নিশ্টিত। বমুদ্রের আভাবনীয় শক্তিতে এ দ্বীপের 
রুহদাকার প্রাস্তরখণ্ডও দূরে অপনারিত ও খিরিশৃঙ্গে 


ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিতা । ১২৩ 


গভীর গহ্বর উৎপন্ন হইয়াছে । এই উপদ্রবে ইঙ্গ লণ্ডের 
পশ্চিম উপকুলস্থিত অনেক প্রাচীন ও সমৃদ্ধ স্থানও 
সাগরগর্ডে বিলীন হইতেছে । পৃথিবীর বর্ধন এই 
সথহার-কাধধ্য নিয়ত ঘাটতেছে। জলদ্বারা পৃথিবীর 
প্রভূত অংশ বিনষ্ট হয়। উহার অত্যাল্প ভাগমাত্র 
একত্র হইয়া, চররূপে পরিণত হইয়া! থাকে | জলপ্রবাহে 
পৃথিবী যতই ক্ষয়িত হয় ততই এ রূপ চরের নখখ্যা 
বদ্ধিত হইয়া! থাকে | শ্ুতরাং এ নকল চরের পরি- 
মাণ-রৃদ্ধিও জলের দংহারকতার একটি প্রধান প্রমাণ | 
কিন্ত ভূমির নিয়ত যে ক্ষতি হইতেছে, এ নকল চর 
দ্বার। সেই ক্ষতির পুরণ হয় না। একস্থানের ম্বত্তিকাই 
স্থানান্তরে অপগারিত হইয়া চরের উৎপত্তি করে, 
নুতরাং চর ভুভাগর্দ্ধির কারণ নহে? উহা কেবল 
ভূমির স্থানান্তরে অপনরণ মাত্র; অধিকন্ত যে সময়ের 
মধ্যে জল-ধোত ম্ৃবত্তিকারাশি জমিয়া চর উৎপন্ন হয়, 
দেই অময়ের মধ্যেই আবার জল-গ্রবাহে পুথিবীৰ্র 
অধিকাংশ ক্ষয়িত হইয়া যায়, সুতরাং স্থানে স্থানে 
চরের উৎপস্তি হইলেও, তরঙ্গাঘাতে পৃথিবীর বহুল 
পরিমাণে ক্ষতি হইয়া থাকে । 

জলের সংহারিক! শক্তির দ্বিতীয় রূপ, বৃষ্টি | সমুদ্র 
অথবা নদীর তরঙ্গ-মালার অভিঘাত প্রতিঘাতে যে 
ক্ষতি হয়, তাহ! কেবল তটভাগেই হইয়! খানকে 1 তট- 
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দেশ ভিন্ন অন্য কৌঁথাঁও সমুদ্রের উপদ্রব দৃষ্ট হয় না । যে 
স্থানে নমুদ্রের অথবা নদীর তরঙ্গের গতি নাই, মেস্থানে 
বৃষ্টির জলে ভূমি ক্ষয়িত হইয়া যার । সমুদ্র হুইতে 
বাম্প উতিত হইয়া, পৃথিবীর নাঁনা স্থানে রৃষ্টিরূপে 
পতিত হইতেছে, বির প্রভাবে দেই নেই স্থানের 
ভূমিও নিয়ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইতেছে । ভূমে-ক্ষয়ের যত- 
গুলি কারণ আছে, তাহার মধ্যে ভ.তত্তববিৎ পণ্ডিতের! 
রুষ্টির জলকেই নর্দ-গ্রাধান বলিয়া নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। বৃষ্টির জল নদী, উপনদী প্রভৃতি পথ দিয়া 
সমুদ্রে পতিত হয়। সমুদ্র হইতে বাঁ্প উিত হইস্কা, 
আবার বৃষ্টির উৎপত্তি হইয়া থাকে । পৃথিবীর নর্কাত্র এই 
গুক্রিয়া অবিশ্রান্ত চলিতেছে, স্মতরাৎ অবিশ্রান্ত গৃখী- 
দেহেরও ক্ষয় নাধিত হইতেছে । জ্যার চালন, লারাল 
নামক এক জন এমিদ্ধ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্পেন দেশের 
একটি প্রদ্রেশের অধিকাংশ ব্ষ্টির জলে ক্ষয়িত হইতে 
দেখিয়াছিলেন। এইরূপে এক লমুদ্রই নাক্ষাতনম্বন্ধে 
উপকুল-ভাগকে ও পরম্পরা নশ্বন্ধে জনপদ্দের অভ্যন্তর- 
গুদেশকে ক্রমাগত ক্ষয় করিতেছে ) 
এই বংহারিকা শক্তির গরাতিরোধ জন্ত প্ররুতির 
কোন উদ্ধারিকা শক্তি থাকা বিশেষ আবশ্টক । ভূমি- 
কল্গই এই ভদ্ধারিকা শক্তি। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, 
ভূকম্প-প্রভাবে গৃথিবীর কোন স্থান উন্নত এবং কোন 


ভূমিকম্প ও তাহার উপকারিত|। ১২৫ 


গান অবনত হইয়। যাঁয়। জল ক্রমাগত পৃথিবীর চারি 
দিক সমানকূপে ক্ষয় করিয়া, পৃথীদেহ গোল করিয়া! 
ভুলিতেছে; বস্ততঃ বিশুদ্ধরূপে গোলাকার করাই 
জলের একমাত্র কার্ধ্য । পৃথিবীর স্কানবিশেষ উন্নত ও 
অবনত হইলে, জলের আর তাদৃশ সত্হারিণী শক্তি খাকে 
না । যেহেতু, কোন ভুভাগ নিশ্গতর হইয়। পড়িলে, জলও 
উহার সঙ্গে সঙ্গে নিন্দে পড়িয়া! যায়, সুতরাং নিম্সস্থ জল 
উচ্চতর ভভাগ্রকে নহসা' আক্রমণ করিতে পারে না । 
সুৃথিবীর যে অংশে সমুদ্রের অত্যাচার অধিক, প্রফ্তির 
অন্ভুত নিয়মে দেই অংশেই প্রবল ভূমিকম্প অধিক 
পরিমাণে হইয়া খাকে। সমুদ্রের নিকটবত্তী স্থানেই 
ভুমিকম্প ও আগ্নেয় গিরির উৎপাত দৃষ্ট হয়। ফলে 
সমুদ্রের সংহারিকা শক্তি যেমন ক্ষয়নাধনোদেশে গৃথী- 
তল আক্রমণ করিতেছে, ভ্‌মিকম্পরূপ প্রক্কতির উদ্ধা- 
রিকা শক্তিও তেমনই দেই আক্রমণে বাঁধা দিয়া, 
পৃথিবীকে রক্ষা করিতে যন্ত্র করিতেছে । ভূমিকম্পের 
যায় কোন উদ্ধীরিকা শক্তি না খাকিলে পৃথিবীর অস্তিত্ব 
থাঁকিত না । বিজ্ঞান-বিশারদ স্যার জন্‌ হর্শেল কহি- 
যাছেন, যদি পৃথিবী, স্থষ্টির সময়ে যে ভাবে ছিল, চির- 
কাল সেই ভাঁবে থাকিত, যদি কোন গকারে উহার 
পরিবর্ভন না হইত, তাহা হইলে সংহারিকা শক্তির 
কার্খযবশতঃ এত দিনে পৃথিবীর চিহ্ন মাত্রও থাকিত 
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না। বস্তুতঃ ভূকম্পবলে প্ৃধীতল পরিবর্তিত হয় 
বলিয়াই, উহা! অক্ষু্রভাবে রহিয়াছে, নতুবা সমস্ত 
ভূভাঁগই অনন্ত-বিস্তৃত বারি-রাশির গর্ডে বিলীন হইয়। 
যাইত । 





গুক গোবিন্দ সিংহ । 


মহামতি নানক বিবিধ ধঙ্্স-শান্ত্র আলোচিন। করিয়া 
যে অভিনব ধর্্দ-লম্প্রদায় প্রতিষ্টিত করেন, সে ধর্ম 
সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ পুর্বে বোশীর ম্যায় নিরীহভাবে 
আপনাদের ধন্ধশান্ত্রেরে অনুমোদিত কাঁধ্যানুষ্ঠানে 
ব্যাপ্ত ছিল। কালক্রমে মুনলমান ভুপতিদিগের 
অত্যাচীরে এই ধর্দীবল্বীদিগের কঞ্ের একশেষ 
হইয়া উঠিল । *ইহাদের অনেকে পশুর ন্যায় বধ্য- 
ভূমিতে নিহত্র হইতে লাঁখিল। এই নিদারুণ মময়ে 
শিখনমাজে এক মহাপুরুব আবিভূতি হইলেন । তিনি 
স্বশ্রেণীর--স্বজাতির অনহনীয় যন্ত্রণ। দেখিয়া» সধ্যব- 
সাঁয় ও উৎসাহসহকারে উহার প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তাহার তেজন্বিতা ও পাহস, শিখদলে 
গবেশ করিয়া, তাহাদের মধ্যে জীবনী শক্তির নঞ্চার 
করিল। এই অবধি একপ্রাণতা, দমবেদনা প্রভৃতি 
_ শিখদিগের হদয়ে অস্কুরিত হইতে লাগিল, এই অবর্থি 


গুরু গোবিন্দ সিংহ। হু 


মহাঁ-পুরুষের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শিখগণ মহানত্ 
হইয়া উঠিল । এই মহাপুরুষ ও মহামন্ত্রদাতার নাম 
গোবিন্দ নিংহ। 

গোবিন্দ নিংহই প্রাথমে শিখদিগকে সাম্যসুত্রে 
সহ্বদ্ধ করেন, গোবিন্দ সিংহের প্রতিভা-বলেই হিন্্‌, 
মুনলমাঁন, ব্রীক্গণ ও চগ্ডাঁল, একস্থানে দণ্ডায়মান হইয়। 
পরস্পরকে ভ্রাতূভাবে আলিঙ্গন করে । গোবিন্দ 
নিংহই শিখদিগের হৃদয়ে জাতীয় ভাবের পরিপোবক | 
শিখগণ যে তেজখ্িতা, স্থিরগ্রাতিজ্ঞতা ও যুদ্ধনুশল- 
তায় ইতিহাদের বরণীয় হইয়া রহিয়াছে, গোবিন্দ 
নিংহই তাহার মুল। তেজধ্িতা৷ ও দৃঢ়গ্রতিজ্ঞতায় 
শিখ-গুরু-নমাজে গোবিন্দ নিংহের কোনও গুতিদ্বন্্ী 
নাই । ভারতবষের সকলকে এক মহাজাতিতে 
পরিণত করিতে, নানকের এতিষিত ধম্মবম্প্রদায়ের 
লোকের মধ্যে গোঁবন্দ নিংহের স্যার আর কেহ যত 
করেন নাই। 

১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের ম্বত্যু হইলে অঙ্গদ নামক 
তাহার এক জন প্রধান শিষ্য শিখদিগের গুরু হন । 
অঙ্গদের পরে অমরদাঁম ও রামদাঁন যথাক্রমে শিখ" 
সম্প্রদায়ের অধিনায়কতা করেন । চতুর্থ গুরুর নাম 
অঞ্জনমল । এপর্যন্ত বাহার! শিখদিগের গুরু হইয়া- 
ছিলেন, তাহা;দর মধ্য অঞ্জুনেরই নানকের-গচারিত 
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ধর্দশাস্ত্রে বিশি অধিকার ছিল। অগ্ভুন আপনাদের 
ধর্পুস্তক আদিগ্রন্থ সংগৃহীত ও বিধিবদ্ধ করেন। 
এই বময়ে জাহাগীরের পুক্র খসরু বিদ্রোহী হইয়া 
পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন ; অর্জুন তাহার অনু” 
কুলে আপনাদের ধন্মশান্ত্রান্ুদারে কোন কার্য্ের 
অনুষ্ঠান করাতে, অঞ্জনকে জাহাগীর দিল্লীতে আঁনিয়। 
কারাবদ্ধ করেন । ১৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে কারাগারের অনহনীয় 
যাতনায় অথব! ঘাতকদিগের প্রাণান্তক অন্ত্রের আঘাতে 
অঞ্জনের মৃত্যু হয়। অর্জুনের পর . তৎপুন্তর হর- 
গোবিন্দ গুরুর পদে অধিষ্টিত হন। পিতার শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ডে মুসলমানদিগের প্রতি হরগোবিন্দের 
ঘোরতর বিদ্বেষ জন্মে । এপর্যন্ত শিখগণ যে নিরীহ- 
ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল, অঞ্জুনমলের স্বতাতে 
সে নিরীহভাব দূর হয়; প্রতিহিংসার্ত্তি হরখোবিন্দকে 
অস্ত্রধারণে ও যুদ্ধকার্যে উত্তেজিত করিয়া ভুলে । 
হরগোবিন্দ সর্ধদাই ছুই খানি তরবারি ধারণ করিতেন ॥ 
কেহ উহার কার জিজাপিলে, তিনি অল্লানবদনে 
উত্তর দিতেন, “এক খানি পিতার অপঘাতম্বত্যুর 
প্রতিশোধ জন্য, অপর খানি মুনলমানদিগরে শাননের 
উচ্ছেদ জন্য রক্ষিত হইতেছে । হরগোবিন্দই শিখ- 
সমাজে অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক । 

হরগোবিন্দের পচ পুজ--গুরুদিত্য, সুরত লিৎ্ছ, 


গুরু গোঁবিন্দ সিংহ । ১২৯ 


তেগবাহাছুর, অন্নবায় ও অটলরায়। ইহাদের মধ্যে 
পিতার জীবদ্দশাতে বর্ধজ্যোষ্ঠটির মৃতুযু হয়। শেষ 
দুই জন অপুজ্্রক অবস্থায় পরলোক-গত হন এবং 
অবশিষ্ট দুই জন মুলমানদিগের অত্যাচারে পণ্চাবের 
উত্তরবত্তী পার্ধত্য গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন । গুরু- 
দিত্যের দাহরমল ও হররায় নামে ছুই পুর ছিল। 
ইহার মধ্যে দ্বিতীয়টি হরগোবিন্দের পদ গ্রহণ করেন । 
১৬৬১ অব তাহার স্বত্যু হইতে তদী'য় ছুই পুত্র রাম- 
রায় ও হরেরুঞ্ের মধ্যে গুরুর পদ লইয়া গোলযোগ 
আরম্ভ হয়। কোন প্রকারে এ গোলযোগের মীমাংসা 
ন1 হওয়াতে, উভয় পক্ষ দিলীতে গমন করেন । সআট 
আঁওরঙহজেব শিখদিগকে আপনাদের গুরু নির্বাচন 
করিয়া লইতে অনুমতি দেন, এই অনুমতিক্রমে শিখখণ 
হরেক্ুঞ্কে গুরুর পদে বরণ করে । কিন্ত দিল্লীত্যাগের 
পুর্কেই ১৬৬৪ হ্রীষ্টাব্দে বসন্ত রোগে হরেকুফের মৃতু 
হয়, তদীয় খুনল্রপিভামহ তেগবাঁহাছুর শিখদিগের 
অধিনায়ক হন। তেগবাহাছুর গোবিন্দ নিংহের 
পিতা | ১৬৬১ হ্ীষ্টাব্দে পাটন। নগরে গোবিন্দ নিংহের 
জন্ম হয়। | 

হরগ্রোবিন্দের ন্যায় তেগবাহাছুরও কষ্টনহিঞু ও 


' তেগ শবের অর্থ তরবারি । তরবারি অধিশ্বামীকে তেগবাহাদ্ধর ৰল) 
যাইতে পারে। ্‌ 


১৩০ গ্রাবন্ধমালা 1. 


পরিশ্রমশীল ছিলেন । যখন শিখগণ তাহাকে গুরুর 
পদে বরণ করে, তখন তেগবাহাছুর নঅভাবে কহিয়া- 
ছিলেন যে, তিনি হরগোবিন্দের অস্ত্র-ধারণের উপযুক্ত 
পাত্ত নহেন। যাহা হউক, তেগবাহাছুর তদীয় প্রতি- 
ঘন্ৰী রামরায়ের চক্তরান্তজালে জড়িত হইয়৷ কারারঃদ্ধ 
হন। কারাগারে দুই বত্ণর অতিবাহিত হয় পরিশেষে 
তিনি জয়পুর-রাঁজ জয়নিংহের বিশেৰ অনুগ্রহে 
মুক্তি লাভ করিয়া, কিয়ৎকাল আনাম, পাটনা প্রভৃতি 
স্থানে অবস্থিতি পুর্দক পঞ্জাবে উপনীত হন । পঞ্জাবে 
গ্রত্যার্ত্ব হইলে তেগবাহাছুর পুনর্ধার দিল্লীশ্বরের 
বিরাগ-ভাজন হইয়া উঠেন, অবিলম্বে তাহার বিরুদ্ধে 
নৈম্য প্রেরিত হয়, তেগবাহাঁদুর পরাজিত ও বন্দীভূত 
হইয়া দিল্লীতে আনীত হইলে, আওরঙ্গজেব তাহার 
সৃডাদগ্ড ব্যবস্থা করেন | 

দিলীতে গমননময়ে তেগবাহাছুর স্বীয় তনয় 
গোবিন্দকে পিতৃ-দত্ত তরবারি দিয়া গুরুর পদে বরণ 
পুর্দক এই কথা বলেন যে, মুত্যুর পরে তাহার দেহ 
যেন, শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য না হয়, এবং এক পময়ে 
যেন, এই মৃৃতার প্রতিশোধ লওয়া হয়। গোবিন্দ, 
পিতার এই শেষ আদেশ পালন করিতে প্রতিশ্রুত 
হন। তেগবাহাহুর পুজ্রের প্রাতিশ্রতিতে প্রফুল্প 
হইয়া দিল্তীতে গমন করেন। এই স্থানে ১৬৭৫ 
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্বীষ্টাবন্দে ঘাতক দ্িগের হস্তে তাহার মৃত্যু হয় । ধর্মান্ধ 
আওরঙ্গজেব নিহত গুরুর দেহ প্রকাশ্য রাস্তায় নিক্ষেপ 
করেন। 

যখন তেগবাহাছুরের মৃত্যু হয়, তখন গোবিন্দ 
সিংহের বয়ন পনর বত্ণর । পিতার শোচনীয় হত্যা 
কাণ্ড, স্বজাতির ও ম্বদেশের অধঃপতন, গোবিন্দ 
নিৎধহের মনে এরূপ গ্রভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, 
যবন-বিনাঁশ ও যবন-হস্ত হইতে স্বদেশের উদ্ধারনাধনই 
তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল । তিনি 
সকলকে একত্র করিয়া একটি মহানম্প্রদায়ে পরিণত 
করিতে রুতনঙ্কল্প হইলেন । কিন্তু বয়মের অন্পতা ও 
মোগল শাবন-কর্তৃগণের বাব্ধানতাপ্রবুক্ত গোবিন্দ 
পিতার স্ত্যুর অব্যবহিত পরেই এ রঙ্কল্প অনুসারে কার্য 
করিতে নমর্থ হন নাই । যাহা হউক, তিনি একজন 
শিষ্য দ্বারা পিতার ছিন্ন মস্তক আনয়ন পুর্জক প্রেত- 
কাধ্য সম্পাদন করিয়া যমুনার তটব্তী পার্বত্য গুদেশে 
গমন করেন । এই স্থানে ম্বগয়ায়, পারস্য ভাষা অধ্য” 
যনে ও স্বজাতির গৌরবকাহিনী শরবণে তাহার সমগ্র 
অতিবাহিত হয়। 

মোগল-নাত্াজ্য আওরঙ্গজেবের সময়েই উন্নতির 
চরম নীমায় উপনীত হয়| আওরঙ্গজেব ছলে, বলে 
ও কৌশলে অনেককে দিল্ীর শারনাধীন করেন। যে 


১৩২ গ্রবন্ধনাঁল। 


কয়েকটি পরাক্রান্ত রাজ্য পুরে আপনাদের স্বাধীনতা 
রক্ষা করিয়াছিল, আওরঙ্গজেবের নমকালে তাহ! নান! 
কারণে উচ্ছল ও ক্ষমতাশুন্য হইয়া পড়ে। এক 
দিকে গুতাঁপ দ্িংহের অভাবে রাঁজপুত-রাঁজ্য ক্ষীণ- 
তেজ হয়, অপর দিকে শিবজীর বিরহে নব অভ্যযুদিত 
মহারাষ্-রাজ্য বিশৃঙ্বল হইয়! পড়ে । আওরঙ্গজেবের 
সময়ে শিবজজীই কেবল স্বাধীনভাঁর গৌরব রক্ষা করি" 
যাছিলেন £ কিন্তু তাহার পরলোকপ্রাপ্তি হওয়াতে 
আওরক্দজেরের রাজস্ব অনেকাংশে নিক্ষষ্টক হয়। 
শিবজীর অভাবে আঁওরজেবের গ্রতাপ প্রায় রকলেরই 
ভীতিস্থল হইরা উঠে! মোঁগল-নাআাজ্যের এই 
প্রতাপের অময়ে গোবিন্দ দি শিখদিথের উপর নৃতন 
রাজ স্থাপন করিতে প্ব্স্ত হন । | 

বমুনার পার্কত্ায . প্রদেশে অপরিজ্ঞা্ত অবস্থা 
গোবিন্দ প্রায় কুড়ি বত্র অর্তবাহিত করেন । ইহার 
মধ্যে তাহার অনেক শিধা সংগৃখীত হয়। গোবিন্দ 
এক্ষণে পঞ্জাবে আগমন পুর্দক এই শিষ্য-দল লইয়া 
জীবনের মহৎ ব্রত সাধনে উদ্যত হইলেন | শিক্ষা 
তাহার অন্তঃকরণ প্রশস্ত করিয়াছিল, ভূয়োদর্শন তাহার 
বিচারশক্তি মাজ্জিত করিয়াছিল এবছ প্রগাট কর্তব্য+ 
জ্ঞান তাহার ত্বভাব উন্নত করিয়াছিল» এক্ষণে একতা! 
ও ত্বার্থ-ত্যাগ তাহার উদ্দেশ্য হইল, তিনি নাধনায় 
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অটল, সহিষুতাঁয় অরিচলিত ও মন্ত্রসিদ্ধিতে অনলন 
হইলেন । তিনি শিষ্যদিগের হৃদয়ে তেজ ও সাহসের 
সঞ্চার করিলেন । তাহার চেষ্টায় শিষ্যগণ মজীব 
হইয়। উঠিল । গোবিন্দ এই রূপে প্রবল-পরাক্রম 
রাজদ্বে বাস করিয়া, দেই রাজত্বই বিপধ্যস্ত করিতে 
কলুতনহ্্প হইলেন । 

গোবিন্দ নাহনী, কর্তব্যপরায়ণ ও স্বজাতি-বৎসল 
ছিলেন । তিনি পুথিবীর পাপাচাঁর দেখিয়া দুঃখিত 
হইতেন, এবৎ বিধম্মীর অত্যাচারে আপনাদের 
জীবন নঙ্কটাপন্ন দেখিয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন । 
তিনি মনে করিতেন, মানবজাতি পাধনাবলে মহৎ 
কার্ধা সাধন করিতে পারে । তাহার বিশ্বান ছিল, 
ইচ্ছার একাগ্রতা, হৃদয়ের তেজস্বিত! পম্পাদন জন্য 
এখন প্রগাঢ় সাধনার সময় উপস্থিত হইয়াছে । তিনি 
বিগত লময়ের খষি ও যোদ্ধবর্গের কার্যকলাপ 
সর্ধদা স্মরণ করিতেন । কিরপে মান্ষের সুশিক্ষা 
হইতে পারে, ইহাই তাহার প্রধান চিন্তনীয় বিষয় 
ছিল। তিনি শিষ্যদ্িগকে মহাঁরল করিবার জন্য 
তাহাদের সম্মুখে ভূতপুর্ব কাহিনী কীর্তন করি- 
তেন। দেরতাগণ কি রূপ কষ্ট স্বীকার করিয়। দৈত্য- 
গণের উপর আধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন, সিদ্ধগণ 
কি রূপে আপনাদের মল্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, 

১২ 
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গোঁরক্ষনাথ ও রামানন্দ কি রূপে আপনাদের মত্ত 
প্রচারিত করিয়াছেন, মহম্মদ কিরূপ কষ্ট ও কিরূপ 
বিদ্ব-বিপত্তি অতিক্রম পুর্জক আপনাকে ঈর্মর-প্রেরিত 
বলিয়া, লোকের মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া- 
ছেন, ইহাই তাহার বর্ণনীয় বিষয় ছিল। তিনি আপ- 
নাকে সর্ধশক্তিমান্‌ ঈশ্বরের ভূত্য বলিয়া! উল্লেখ করি- 
তেন। তিনি কহিত্তেন, ঈশ্বর কোন নির্দিউ পুস্তকে 
আবদ্ধ নেন, হৃদয়ের সরলতা ও মনের বাধৃতাতেই 
তিনি বিরাঁজ করিতেছেন | 
গোবিন্দ এইরূপে আপনার মত প্রচার করিলেন । 
এই রূপে হার শিষ্যগ্রণ পৌরাণিক কাহিশী ও উদার 
উপর্দেশ শ্রবণ করিয়া! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও ্মধারসায়নম্পন্ন 
হইতে লাখিল॥ গোবিন্দ যত্বপূর্ঘক বেদ পাঠ 
করিতেন। ধর্ম্মশীস্ত্রের আলোচনা করিয়াও, তিনি 
শারীরিক তেজন্বিতা লাভে উদ্দাবীন থাকেন নাই । 
কথিত আছে, তিনি নিকটবন্থী পর্ধতে যাইয়া অঞ্জুনের 
বিক্রম অর্ভুনের তেজন্বিতা লাভের নিমিত্ত গভীর 
তপ্তায় নিমগ্র থাকিতেন। এইরূপ আত্মসং্যম ও 
এইরূপ গভীর চিন্তায় শিখ-নমাজ্জে গোবিন্দের সম্মান 
ক্রমেই বদ্ধিত হইতে লাঁগিল। 
শ্ৌবিন্দ এক্ষণে নৃত্তন পদ্ধতিতে শিখ-সমাজ 
নঘ্গঠিত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । তিনি শিষ্য দিগকে 
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একত্র করিয়া কহিলেন, “বর্ধান্তকরণে একেশরের 
উপাসনা করিতে হইবে, কোনরূপ পার্ধিধ পদার্থ 
দ্বারা দেই সর্বশক্তিমান পরম পিতার মাহাত্ম্য বিরূত 
করা হইবে মা! মকলেই সরলহৃদয়ে ঈশ্বরের 
দিকে চাহিয়া থাকিবে । সকলেই একতা ্ুত্রে সন্বদ্ধ 
হইবে । এই সমাজে জাতির নিয়ম থাকিবে না, কুল- 
মধ্যাদার প্রাধান্য রক্ষিত হইবে না| ইহাতে ব্রাঙ্গণ 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, ভদ্র ইতর, সকলেই 
লমান ভাবে পরিগৃহীত হইবে, সকলেই এক পডক্িতে 
এক হাড়িতে ভোজন করিবে । ইহ তুরুকদিগকে 
বিনাশ করিতে যত্বুপর থাকিবে, এব সকলকেই নজীব 
ও সতেজ হইতে শিক্ষা দিবে ।” গোবিন্দ ইহ। কহিয়। 
স্বহন্তে এক জন ব্রাহ্গণ, এক জন ক্ষত্রিয় ও তিন জন 
শুদ্রজাতীয় বিশ্বস্ত শিষ্যের গ্াত্রে চিনির নরবত প্রক্ষেপ 
পূর্বক তাহাদিগকে খাল্স। ক্* বলিয়। নন্বোধন করি- 
লেন, এবং যুদ্ধকার্ধ্য ও বীরত্বের পরিচয়স্ুচক “মিংহ? 
উপাধি দিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
গোঁবিন্দ নিজেও এ উপাধি ধারণ করিয়। গোবিন্দ সিংহ 
নামে প্রপিদ্ধ হইলেন । 


* আরব্য ভাষ। হইতে "থাঁল_সা? শর্ষের উৎপত্তি হইয়াছে । উহার অর্থ, 
পবিজ্র, বিমুক্ত। ফেতুমির সহিত অপরের কোনও সংস্্রব নাই, সচরাচর 
সে ভূমিকে খাল.সা বলা থায়। গুরু গোবিন্দ হইতেই শিখদিগের সংজ্ঞ] 
“খালা” ও উপাধি “সিংহ হয়। 


১৩৩৬ প্রবন্থমালা । 


গোবিন্দ সিংহ এইরূপে জাতিগত পার্থক্য দূর 
করিয়। সকলকেই এক সমাজে আনধন করিলেন | 
জাতি-ভেদ রহিত হওয়াতে উচ্চ বর্ণের শিষ্যগণ প্রথমে 
অনস্ভোষ গ্রকাশ করিয়াছিল, কিন্তু গোবিন্দ নিংহের 
তেজন্বিত। ও কারধ্্য-কুশলতায় নে অসন্তোষ দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী হইল ন1। শিষ্যগণ গুরুর অনির্বচনীয় তেজো- 
মহিম। দর্শনে আঁর বাঁঙ নিষ্পভি না করিয়া যথানির্দি্ট 
 কর্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল । তাহারা একেশ্বর- 
বাদী হইয়া আদি গুরু নানক ও তাহার উত্তরাধিকারি- 
বর্গের প্রতি যথোচিত সন্দান প্রদর্শন করিতে লাগিল, 
রাজপুতদিগের ন্যায় দিংহ উপাধিতে বিশেষিত হইয়। 
দীর্ঘ কেশ ও দীর্ঘ শ্বস্র রাখিতে লাগিল, এবং অস্ত্রশস্ত্র 
সজ্জিত হইয়া, প্রকৃত যোদ্ধার পদে অধিষ্ঠিত হইল । 
তাহাদের পরিচ্ছদ নীলবর্ণ হইলস্* | “ওয়া ! গুরুঙ্গি 
কা খাল.না! ওয়া! গুরুজি কি ফতে !” (গুরু কৃত, 
কার্ধ্য হউন, জয়-গ্ী তাহাকে শোভিত করুক ) তাহাঁ- 
দের *জস্তীষণ-বাক্য হইল । গোবিন্দ সিংহ গুরুমঠ 
নামে একটি শালন-সমিতি প্রতিষ্টিত করিলেন । অম্বত- 
সরে এই সমাজের অধিবেশন হইতে লাগিল | যাহাতে 
সর্বপ্রকার কুনৎস্কারের মুলোচ্ছেদ হয়, যাহাতে 


* গোবিন্দ নিংহের প্রতিষ্ঠিত আকালীনামক শিখনম্্রদায় অধ্যাপি নীল" 
বর্ধের পরিচ্ছদ ধারুণ করিস্কা থাকে। র 
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শিখ-নমাজ অন্তঃশক্র ও বহিঃশক্রর আক্রমণে অটল 
থাকে, তাহাই গুরুমণের লক্ষ্য হইল | 

গোবিন্দ সিংহ বিষয়-স্থখে আপনার নিম্পৃহ! দেখা- 
ইবার জন্য এব শিষ্যদিগকে ভোগবিলাস হইতে দূরে 
রাখিয়। অভীষ্ট বিষয়নাধনে দৃট প্রতিজ্ঞ করিবার নিমিত্ত, 
নিজের নমন্ত অম্পত্তি শতদ্রতে নিক্ষেপ করিলেন ॥, 
একদা একজন শিষ্য সিদ্ধুদেশ হইতে প্রায় ৫০,০০০ 
টাকা মুল্যের দ্বুই খানি সুন্দর হস্তাভরণ আনিয়! 
তাহাকে দিল | গোবিন্দ প্রথমে এ আভরণ লইতে 
অনম্মত হইলেন; কিন্তু শেষে শিষ্যের আগ্রহ দেখিয়া, 
অগত্যা উহা হস্তে ধারণ করিলেন । ইহার কিছুকাল 
পরেই তিনি নিকটব্ভী নদীতে ঘাইরা এ আভরণের 
একখানি জলে ফেলিয়া দিলেন । শিষ্য গুরুর এক 
হাত আভরণশ্ুন্য দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞানা করিলে, 
গোবিন্দ কহিলেন, “একখানি অলঙ্কার জলে পড়িয়া 
গিয়াছে ।” শিষ্য ইহ শুনিয়া, একজন ডুবরী আনিয়া 
তাহাকে কহিল যে, যদি নে অলঙ্কার তুলিয়। দিতে 
পারে, তাহা হইলে তাহাকে পাঁচশত পুরস্কার টাঁকা 
দেওয়া যাইবে | ডুবরী নম্মত হইল । শিষ্য, কোন্‌ স্থানে 
অলঙ্কার পড়িয়া! গিয়াছে, তাহা ডুবরীকে দেখাইয়া 
দিবার জন্য, গুরুকে বিনয়ের সহিত অনুরোধ করিল । 
গোবিন্দ নদীতে অবশিষ্ট অলঙ্কার খানি ফেলিয়া দির 
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. কহিলেন, “এখানে পড়িয়। গিয়াছে ।” শিষ্য ভোগসুখে 
গুরুর এই ব্ূপ অনাধারণ বিতৃষ্ণ দেখিয়া বিম্মিত 
হইল, এবৎ আপনিও বর্ধপ্রকার ভোগবিলান পরি- 
ত্যাগ পূর্ধক জীবনের মহত ব্রত সাধনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা 
করিল। 

গোবিন্দ পিত্হ বিষয়-বাসন। পরিতাগ করিয়া, 
ধীরভাবে ও সংঘতচিত্তে নৃতন শিখ-সমাজ নত্গঠিত 
করিলেন । যে শিখগণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া, 
উদ্াসীনভাবে কালাতিপাত করিত, তাহারা এক্ষণে 
একপ্রাণ হইয়া এই অভিনব সমাজে সম্মিলিত হইল । 
গোঁবন্দ সিংহ এক সাধনায় সিদ্ধ হইলেন, কিস্তু ইহা 
অপেক্ষা! উৎ্কট নাধন। অনিদ্ধ রহিল । তিনি পরাক্রাস্ত 
মোগলদিগের মধ্যে বশস্ত্র খাললাদিগকে “সিংহ” 
উপাপিতে বিশেষিত করিয়াছিলেন, ধন্মান্ধ পণ্ডিত ও 
পীরদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুনলমানদিগকে এক সমাজে 
নিবেশিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্তরাটের সৈন্য ধ্বংস 
করিতে পারেন নাই । গোবিন্দ সিংহ আলন্ন-স্ৃতু 
পিতার বাক্য, পিতৃ-সমীপে নিজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ 
করিলেন, এবং কালবিলম্ব না করিয়া, পিতৃ-হস্ত। 
অত্যাচারী মোগলদিগের বিরুদ্ধে নমুখিত হইলেন । 

ভারতবর্ষের সমুদয় স্থলে মোগল-শানন বদ্ধমূল 
ছিল না। অন্তর্ধিদ্রোহ প্রভৃতিতে মোগল-নাভ্রাজে 
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প্রায়ই গোলযোগ ঘটিত থাকিত। মোগল-সাআাজোর 
স্থাপয়িত। বাবর নিরুদ্ধেগে রাজত্ব করিতে পারেন নাই, 
তৎপুত্র হুমায়ুন পাঠানবংশীয় শের শাহের পরাক্রমে 
রাজ; হইতে তাড়িত হইয়! দেশান্তরে ষোল বত্নর 
অতিবাহিত করেন । আকবর যদিও প্রগাঢ রার্জ- 
নীতিজ্ঞতা ও যুদ্ধকুশলতায় প্রায় পঞ্চাশ বত্নর 
ভারতবর্ষে আধিপত্য করেন, যদিও তাহার বিচক্ষণ- 
তায় হিন্দ ও মুপলমানদিগের মধ্যে জাতিবৈর অনে- 
কাংশে তিরোহিত হয়, তথাপি তাহাকে স্বীয় তনয় 
গেলিমের কঠোর ব্যবহারে ও বঙ্গদেশের বিদ্রোহে বিব্রত 
হইতে হইয়াছিল | শাহ জহ] জীবন্গশাতেই সিংহানন 
লইয়৷ পুক্রদদিগকে পরম্পর যুদ্ধ করিতে দেখেন, পরিশেষে 
ইহাদের মধ্যে অধিকতর ক্ষমতাপন্ন আওরঙ্গজজেবের 
ক্ররাচারে কারাগারে আবদ্ধ হন। আওরঙ্গজেব 
ধশ্মান্ধতা ও কুটিলতায় ভারতের ইতিহানে গ্রদিদ্ধ | 
তাহার কঠোর রাজনীতিতে অনেকেই তত্প্রতি বিরক্ত 
ও হতশ্রদ্ধ হইয়া উঠে। আকবর হিন্দু ও মুনলমান- 
দিশ্কে পরম্পর ভ্রাতৃভাঁবে মিলিত করিতে যে যস্তব 
করেন, নে বত্ব আওরঙ্গজেবের রাজ্য হইতে সর্বাংশে 
দুরীভূত হয়। আওরঙ্গজেব নিজের সন্দিপ্ধতা ও 
কঠোর ব্যবহারে অনেক শক্র নংগ্রহ করেন। এক 
দিকে রাঁজপুতগণ হবজাতির অপমানে উত্তেজিত হইয়। 
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যুদ্ধে গ্ররত্ত হয়, অপর দিকে শিবজী বিধম্ঘ্ার 
শীসনে বিরক্ত হইয়া স্বদেশীয়ের নিস্তেজ শরীরে 
তেজন্থিতার সঞ্চার করেন । এক্ষণে আবার গোবিন্দ 
নিংহ তেজন্থিতা দেখাইয়া, জাঠদিগের মধ্যে নুতন 
রাজ্য স্থাপন করিতে উদ্যত হইলেন । 

গোবিন্দ সিংহ এই উৎকট সাধনায় কুতকাধ্য হই- 
বার জন্য আপনার শিব্যদিগকে ভিন্ন ভিন্ন সন্প্রদায়ে 
বিভক্ত করিয়া, এক এক দল শিক্ষিত দৈন্ প্রস্তুত 
করিলেন । অপেক্ষাকৃত বিশ্বস্ত ও ভন্নত শিষ্যগণের 
উপর এই দৈম্য-দলের অধ্যক্ষতা সমর্পিত হইল 
এতদ্বতীত গোবিন্দ সিংহ শিক্ষিত পাঠান-দৈন্য আনিয়া 
আপনার দল পরিপুষ্ট করিলেন। শতদ্র ও যমুনার 
মধ্যবর্তী পর্ধত-নমূহের পাদদেশে তিনটি দুর্গ প্রতিষ্ঠিত 
হইল | নাহনের নিকটবত্বী পবন্ত নামক স্ডানে তাহার 
একটি সেনানিবাদ ছিল । এই সেনানিবাস ব্যতীত 
আনন্দপুর নামক স্থানে তাহার পিতৃদেবের প্রতিষ্টিত 
আর একটি আশ্রয় স্থান হন্তগত হইল | গোবিন্দ, 
নিংহের ভূতীয় আশ্রয় স্থান চম্পকুমার ; উহা শতদ্রর 
তটে অবস্থিত | পার্বত্য প্রদেশে সৈন্য স্থাপন পূর্মক 
মোগলদিগের 'দহিত যুদ্ধ কর! সুবিধা-জনক ভাবিষ্বা, 
গোবিন্দ পিংহ অগ্রে এ দুর্গ ও দেনাঁনিবাস মৃহ শ্ুর- 
ক্ষিত করিলেন এবং পরে পার্বত্য প্রদেশের দর্দার- 
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দিগের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত 
হইলেন । এইব্ূুপে ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে গোবিন্দ সিংহ 
মোগলদিগের নহিত যুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন । তিনি 
ধর্্মপ্রচারক ও ধর্ম্মোপদেষ্টা হইয়া! নানী স্থান হইতে 
শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এক্ষণে যুদ্ধবীর সৈন্যাঁ 
ধ্ক্ষের পদে অধিষ্টিত হইয়া, বেনা-নিবাস নিরাপদ 
করিতে ও ছুর্গনমূহের শৃত্থলাবিধানে যত্বপর হইলেন | 

মাহনের সর্দারের সহিত গোবিন্দ সিংহের প্রথম 
যুদ্ধ হয়। গোবিন্দের সেনাদলে যে সমস্ত পাঠান ছিল, 
বেতন বাঁকী পড়াতে, তাহার! গোবিন্দ দিৎহের সম্পত্তি 
লুঠ করিবার জনা শক্রর পক্ষ অবলম্বন করে। এই 
ধুদ্ধে গোবিন্দ পিংহের জয়লাভ হয় । শিখগুরুর এই 
প্রথম কুতকার্ধ)তা দর্শনে অনেকে আবিয়া গোঁবিন্দ 
দিংহের দলভুক্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে মিয়া 
খ! নামক একজন মোঁগল বর্দার নাঁদনের রাজ] ভীম- 
ঠাদের সহ্তি যুদ্ধে প্রব্বত হন । মাদনরাজ] শ্রীনগরের 
উত্তরপশ্চিমে ও জন্বুর দক্ষিধপুর্কে অবস্থিত | জন্বরাজ 
এই যুদ্ধে মিয়া খাঁর পক্ষ অবলগ্বন করাতে ভীমাদ 
গোবিন্দ সিংহের সাহায্য প্রার্থনা করেনঃ গোবিন্দ 
সৈন্যগণের সহিত ভীমটাদের সাহাষ্যার্থ সমর-স্থলে 
উপনীত হন । এযুদ্ধেও গোবিন্দ সিংহ ও ভীমর্টাদের 
সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়। মোগলসর্দার ও জন্ব-রাজ পরা- 
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জিত হইয়! শতদ্র উত্তরণ পুর্ধাক পশ্চাদ্ধাবিত শক্রর 
হস্ত হইতে মুক্তিলাঁভ করেন । | 

মিয়া খাঁর নহিত যুদ্ধের পর দিলির খার পুক্তর 
গোবিন্দ সিংহের বিরুদ্ধে যাত্রা! করেন, কিন্তু শিখ- 
দিগের কৌশলে তাহীকেও অক্কৃতকার্ধা হইয়। ফিরিয়! 
আসিতে হয়। দ্বিলির খা পুজ্রের অরুতকার্যযতায় ভুদ্ধ 
হইয়া, সমুদয় টৈন্য সংগ্রহ পুর্কাক হুসেন খাঁকে প্রেরণ 
করেন । প্রথম যুদ্ধে শিখদিগের কয়েকটি ভুর্গ ছসেনের 
অধিরুত হয়, কিন্ত শেষে হুসেন খা পরাজিত ও নিহত 
হন। গোবিন্দ দিংহ যুদ্ধের সময়ে উপস্থিত ছিলেন 
মা, কেবল তীহাঁর অনুচরগণই বিনিষ্ট পরাক্রম গরকাশ 
করিঘ়া খর যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিল । 

গোবিন্দ দিহ ও তাঁহার শিষ্যগ্রণের এইরূপ পরা- 
ক্রম দর্শনে আওরঙ্গজেব তুদ্ধ হইয়া লাহোর ও সঙিন্দ 
প্রদেশের শাসনকর্তীকে উহার গশুভতিবিধান করিতে 
কঠোর ভাবে আদেশ করিলেন | সআটের কঠোর 
আজ্জায় এবার যুদ্ধের সম্বদ্ধ অয়োজন হইল । ১৭০১ 
অব্ধে দিলির খ! গোঁবিন্দের বিরুদ্ধে অগ্রনর হইলেন ! 
আওরঙ্গজেবের পুজ্র মীজ্জমও ইহাঁর সহিত সম্মিলিত 
হইতে যাত্র! করিলেন। এই সত্বাদে শিখগণের 
অনেকে ভীত হইয়া সন্নিহিত পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। গোবিন্দ সিংহ তাহাদিগকে কাপুরুষ বলিয়! 
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অনেক তিরস্কার রুরিলেন, কিন্ত তাহারা নিবৃত্ত হইল 
না। অবশেষে ৪* জন ন্লাহসী শিখ, গুরুর জন্য 
প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হইল। গোবিন্দ সিংহ 
আনন্দপুর নামক স্থানে মোগল নৈন্য কর্তৃক অবরুদ্ধ 
হইলেন, তাহার মাতা ও স্ত্রী, দুইটি শিশু সম্ভানের সহিত 
গর্িন্দে পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরিশেষে ঘষ্টনাক্রমে 
শিশুনভ্তানদ্বয় মুনলমানদিগের হস্তে পতিত হইয়া 
নির্দয়পে নিহত হইল। এদিকে গোবিন্দ সিংহ 
রাত্রিকালে মোগল দৈশ্টের অগোচরে চল্পকুমারে উপ- 
স্থিত হইলেন । 

শক্রগণ চম্পুকুমারও আক্রমণ করিল | এই আক্র- 
মণে খোজা মহম্মদ ও নহর খ। মোগল সৈন্যের অধি- 
নারক ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পুর্বে এই দেনাপতি- 
দ্বয় গোবিন্দ দি্হকে আত্মনমর্পণ করিতে অনুরোধ 
করিয়া, এক জন দূত পাঠাইলেন, কিন্তু গোবিন্দ দিংহের 
পুত্র অজিত দিংহ আত্মনমর্পণের ্রস্তারে তুদ্ধ হইয়া 
দূতকে তিরস্কার পূর্বক বিদায় দিলেন | দূত তিরস্কৃত 
হইয়' শিবিরে প্রত্যাগত হইলে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ 
উপস্থিত হয় । অজিত নিংহ বিশিষ্ট পরাক্রমের সহিত 
 ঝুদ্ধ করিয়া নিহত হন। গোবিন্দ সিংহ জয়ের কোন 
নম্তাবনা না দেখিয়া অন্ধকাররাত্রিতে চম্পকুমার 
পরিত্যাগ করেন। প্রস্থান-সময়ে ছুই জন পাঠান 
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তাহাকে দেখিতে পায়, উহার! পুর্বে গোবিন্দ সিংহের 
নিকটে উপকার পাইরাছিল, এজন্য উপস্থিত সময়ে 
তাহার বিশিই সাহায্য করে । গোবিন্দ সিংহ এই- 
রূপে চম্পকুমার হইতে ৰিলোলপুরনগরে উপনীত 
হন। এই স্থানে পীর মহম্মদ নামক এক জন মুনল- 
মানের সহিত তাহার পাক্ষাৎ হয়। গোবিন্দ সিংহ পীর 
মহম্মদের সহিত এক লময়ে একত্র কোরাণ পাঠ করিয়া- 
ছিলেন; শীর মহম্মদ এজন্য সহাধ্যায়ীর প্রতি বিশিষ্ট 
সৌজন্য প্রদর্শন করেন | গোবিন্দ পীর মহম্মদের সহিত 
'আহার করিয়! ছদ্মবেশে ভাতিগু নামক স্থানে উপস্থিত 
হন। এই স্থানে শিষ্যগণ পুনর্ধার যুদ্ধ-বেশে সজ্জিত 
হইয়া তাহার নিকটে উপনীত হয়, গোবিন্দ এই শিষ্য 
দলের নাহাষ্যে অনুনরণকারী মোগলদিগকে তাড়াইয়। 
হান্পী ও ফিরোজপুরের মধ্যবত্তী দমদমায় উপস্থিত 
হন। যেস্থানে গোবিন্দ সিংহ মোগলদিগকে তাভিত 
করেন, নেই স্থানে অগ্ঠাপি “মুক্তনর” নামে প্রনিস্ধ 
আছে। 

দমদমায় অবস্থিতিকাঁলে গোবিন্দ সিংহ,“বিচিন্ত 
নাটক” ও এক খানি ধর্মগ্রন্থ গ্রণয়ন করেন | গোবিন্দ 
শিখদিগের দশম গুরু । এই জন্য তৎপ্রণীত পুস্তক 
£দশম পাত স1 কা গ্রন্থ” নামে প্রসিদ্ধ হয় ॥ গোবিন্দ 
বিংহ যে সমস্ত বুদ্ধ করেন, বিচিত্র নাটকে তৎ্নমুদয়ের 
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রর্ণন! আছে । গোবিন্দ দিংহ যখন এইরূপ নির্জনবাসে 
পুস্তকরচনা-কার্যে ব্যাপুত ছিলেন, তখন আওরঙ্গজেব 
তাহাকে আপনার নিকটে উপস্থিত হইতে অনুরোধ 
করেন । কিন্তু গোবিন্দ প্রথমে এই অনুরোধ রক্ষা! 
করেন নাই, প্রত্যুত দ্বণাসহকারে কহিয়াছিলেন যে, 
তিনি সম্রাটের প্রতি কোনরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে 
পারেন না। এক্ষণেও খাল্নাগণ নত্রাটের পূর্বকৃত 
অপরাধের গুভিশোধ লইবে। ইহার পরে তিনি নান- 
কের ধন্মনংস্কার, অঞ্জুন ও তেগবাহাছুরের শোচনীয় 
হত্যাকাণ্ড এবৎ নিজের অপুক্রকাবস্থার উলেখ করিয়া 
কহেন, “আমি এক্ষণে কোনরূপে পার্থিব বন্ধনে আবদ্ধ 
নই | স্থিরচিত্তে ম্বত্যুর প্রতীক্ষা করিতেছি । দেই 
রাজার রাজ অদ্বিতীয় নআাট ব্যতীত কেহই আমার 
ভীতি-স্থছল নহেন 1” এই উত্তর পাইয়াও আওরঙ্গজেব 
তাহার নহিত দাক্ষাৎ করিতে পুনর্ধার বিশেষ আগ্রহ 
প্রকাশ করেন । গোবিন্দ দিংহ এবার সাক্ষাৎ করিতে 
প্রস্তুত হন। কিন্তু তাহার উপস্থিতির পূর্বেই বৃদ্ধ 
মোগল সম্রাটের পরলোকপ্রাপ্তি হয়। 

১৭০৭ শ্রীঃ অব্দের ১ল! ফেব্রুয়ারি আওরঙ্গজেবের 
ম্বতূয হয়| তৎপুত্র মাজ্জম "বাহাদুর শাহ” নাম ধারণ 
করিয়া দ্রিলীর শাসন-দড গ্রহণ করেন | বাহাদুর শাহ 
যগ্সন তদীয় ভান কাগবক্সের লহিত দক্ষিণাপথে যুদ্ধে 


, 
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ধ্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি গোবিন্দ দিংহকে তাঁহার 
সহিত দেখ। করিবার জন্য অনুরোধ করেন । গোবিন্দ 
নিংহ উপস্থিত হইলে, বাহাদুর তাহার প্রতি বিলক্ষণ 
সৌজন্য দেখাইয়া, তাহাকে সেনাপতি-পদে প্রতিষ্ঠিত 
করেন । গোবিন্দ পিছ এইরূপে দিলীর নৈন্যাধ্যক্ষ 
হইয়। আপনার শিষ্য-সম্প্রদায়ের শৃষ্বলাবিধানে প্রবৃত্ত 
হন। এই অময়ে তিনি এক জন পাঠানের নিকটে 
কতকগুলি ঘোটক ক্রয় করেন । ঘে'টিকের মূল্যের 
জন্য, পাঠান এক দ্রিন গোবিন্দ নিংহকে কঠোর ভাষায় 
ভর্ঘঘনা করে। গোবিন্দ এই অপমান লহিতে না 
পারিয়া, পাঠানকে ৰধ ক্রেন | ইহাতে নিহত পাঠা- 
নের পুক্র গ্রতিহিৎসায় এবূপ বিচলিত হয় যে, নে 
পিতৃহস্তার গাঁণনাশে দর্কদা চেষ্টা পাইতে থাকে | 
একদা স্থযোগ পাইয়া, এ পাঠান-তনয় গোবিন্দের 
শিবিরে প্রবেশ পুর্জাক তাহাকে অক্ত্রাঘাত করে| এ 
আঘাতেই গোবিন্দ সিংহ মানবলীল। বম্বরণ করেন । 
১৭০৮ খ্রীঃ অন্দে গে।দাবরীর তীরবভ্তী নাদর নামক 
স্থানে এই শোচনীয় কাণ্ড ঘটে । ম্বত্যুর নময়ে গোবি" 
ন্দের বয়ন আটচন্ত্িশ বত্নর হইয়াছিল । 

গোবিন্দ নিংহ শিখ-নমাজের জীবন-দাঁতা। | ভাহার 
ময় হইতেই শিখগণ মহাঁবল বলিয়া বিখ্যাত 
হয়। গুরু নানক ধর্মমনম্প্রদায়-গ্রবর্তক বলিয়। গরনিদ্ধ। 
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কিন্ত গোবিন্দ সিংহ ধম্ম-সন্প্রদায়ের একপ্রাণত। ও 
স্বাধীনতার নিদান। তাঁহার উদ্দেশ্য মহৎ, তাহার 
দাধনা গভীর, তাহার বীরত্ব অনাধারণ এবং তাহার 
মাঁনপিক স্থির্নতা অতুল্য। তিনি সমুদয় জাতিকে 
একতা -সুত্রে আবদ্ধ ও এক-ধন্মাক্রান্ত করিতে গ্রায়াদ 
পাইয়া নিজের গভীর উদারতার পরিচয় দিয়াছেন | 
নকলে এক উদ্দেশ্যে একনুত্রে আবদ্ধ না হইলে যে, 
নিজ্জীব ভারতের উদ্ধার নাই, ইহা বিলক্ষণর্ূপে 
তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল! এই জন্যই তিনি হিদ্দু 
মুনলমানকে এক ভূমিতে আনয়ন করেন, এই জন্যই 
তিনি ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শ্যদ্রকে এক সুত্রে নিবদ্ধ 
করেন, এবৎ এই জন্যই তিনি গর্দসহকারে সম্রাট 
আওরঙ্গজৈবকে লিখেম, “তুমি হিন্্রকে মুলমান 
করিতেছ, কিন্ত আমি মুসলমানকে হিন্দু করিব । তুমি 
আপনাকে নিরাপদ ভাবিতেছ, কিন্ত সাবধান ! আমার 
শিক্ষা-বলে চটক শ্যেনকে ভূতলে পাতিত করিবে |” 
তেজস্বী শিখ-গুরুর এই বাক্য নিষ্কল হয় নাই, তাহার 
মন্ত্রবলে চটকগণ বথার্থই শ্েনকে যখোচিত শিক্ষা 
দিয়ছে | 

হরখোবিন্দ শিখ-নমাঁজে অস্ত্র-ব্যবহারের প্রবর্তক | 
কিনব গোবিন্দ দিংহ নেই অস্ত্রের নহিত এমন তেঞ্জ 
গ্রনারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে শিখগণ তেজন্বী, 
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সাহনী ও সুযোদ্ধ। বলিয়া ইতিহাদের আদরণীয় হই- 
যাছে। হরগোবিন্দের অস্ত্র কেবল আত্মরক্ষার্থ প্রয়ো- 
জিত হইত, গোবিন্দ সিংহের অস্ত্র সমস্ত ভারতবর্ষকে 
পরাধীনতা-শৃত্বল হইতে বিমুক্ত করিতে নিযুক্ত থাকিত | 
গোবিন্দ দিংহ অতি তরুণ বয়সে নিহত হন, তিনি আরও 
কিছু দিন জীবিত থাকিলে অনেক মহৎ কার্য সম্পন্ন 
করিয়। যাইতে পারিতেন । মহম্মদ নিরাপদে মদ্দিনায় 
পলায়ন করিতে ন। পারিলে, সমস্ত পুথিবীর ইতিহাস 
বোধ হয়, বিপধ্যস্ত হইয়। যাইত | গোবিন্দ নিৎহ আৃপ- 
নার মহামন্ত্রবাধনে প্রারৃত্ত না হইলে, শিখদিগের নাম 
বোধ হয়, ইতিহার হইতে বিলুপ্ত হইত । যাহ হউক, 
গোবিন্দ সিংহ অল্প বয়নে, অল্প সময়ের মধ্ো, শিখ- 
সমাজে যে জীবনী শক্তি ও তেজম্থিত। প্রনারিত করেন, 
তাহারই বলে, নিজ্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ধির ভারতে শিখ- 
গণ আজ পর্য্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রাম- 
নগর ও চিনিয়াবালার * নাম আজ পধ্যস্ত ইতিহাসে 
বিরাজ করিতেছে । গোবিন্দ সিংহের নশ্বর দেহ পঞ্চ 
ভূতে মিশ্রিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার নাম ভূমগ্ডলে 
অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে । যখন জন-কোলাহল-পুর্ণ 
রামনগর ও চিনিয়াবাল। পগ্াবের দুইটি প্রসিদ্ধ যুদ্ধস্থান। এই ছুই 
স্থানে ইন্গ রেজদিগের সহিত যুদ্ধে শিখেরা অসামান্য পরাক্রম প্রদর্শন করে। 


ছুই যুদ্ধেই ইঙ্গরেজপক্ষের বিস্তর ক্ষতি হয়। চিনিয়াবালার যুদ্ধে শিখেরা 
ইঙ্গরেজদিগের কামান ও পতা'ক। অধিকার করে। 
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জুদৃশ্য নগর বিজন অরণ্যে পরিণত হইবে, যখন শক্রর 
দুরধিশ্সম্য রাজপ্রানাদ অজ্ঞাত, অদৃষ্টপুর্ধঘ ও অদীন- 
পরাক্রম বিদেশীর বিজয়পতাকায় শোভিত হইবে, 
যখন বিশাল তরঙ্গিণী শ্বল্পতোয় গোম্পদের আকার 
ধারণ করিবে, অথবা স্বপ্লাভোয় গোম্পদ বেগবতী নদীর 
আঁকার ধারণ করিয়া জলধির উদ্দেশে প্রধাবিত হইবে, 
তখনও গোবিন্দ দিংহের তেজন্দিতা, কর্তব্য-বুদ্ধি ও 
উদ্দারত। অবনীতলে জাজ্জ্বল্যমান রহিবেঃ তখনও 
গোবিন্দ সিংহের পবিত্র নাম পবিত্র ইতিহাসে অঙ্কিত 
থাকিবে । 


নম্পুর্ণ। 


